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An Ona 


পরমারাধ্য পিতৃদের স্বর 
যুগলাকিশোর দে-র স্মৃতির 
উদ্দেশ্যে 


ভূমিকা 


পঞ্চাশের দশক শুর: হওয়া থেকেই ডালিয়ার প্রতি আগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
হই। তার যে গুণগর্ুলি আমার কাছে সবচেয়ে বেশ আকর্ষণীয় হল তা হল, 
বহদবর্ধজীবী মূলের বৈশিষ্ট্য ও প্রজাতিগত পারবর্তনশীলতা । fama 
ফুলের আকার PACTS বোতাম থেকে ডিনার প্লেট পর্যন্ত সমন্ত আকারের 
হতে পারে, ছোট বড় সব আকার, রঙ ও গড়ন সংক্রান্ত বৈচিত্রের মধ্যে যে কোন 
Olea রচিমাফিক ফুল ডালিরার পাওয়া সম্ভব । বৃহ ফলের fats গড়ন 
বংশবৃদ্ধি ও ফুল তৈরির আয়াসহীনতা, আকৃতি ও বর্ণের বৈচিত্রা, giaa 
উপযোগা সমস্ত জলবায়ুর পক্ষে আভিযোজন প্রভূত গুণের জন্য ডালিয়া সমস্ত 
THAT ফুলের রাজো শ্রেষ্ঠ স্থান ও প্রধান sala (গোলাপ-_ডািয়া-_ 
চন্দ্রমল্লিকা ) মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে । 

ইউরোপ ও আমোরিকার বাগানে হাজার হাজার ডালিয়া প্রজাতির চাষ হয় ৷ 
কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ভারতীয় বাগানে দু'শতের বোশ প্রজাতি দেখতে পাওয়া 
যায় না। দ্বিতীয়ত ওগুলির অধিকাংশই এসেছে বিদেশ থেকে । কেন্দ্রীয় 
সরকার কর্তৃক বিদেশ থেকে চারাগাছ আমদানি কঠোরভাবে নিয়ান্তিত। বিদেশী 
TA অনটন হেতু এ ব্যবস্থা নাকি অপারিহার্য; তা সত্তেও এদেশের উদ্ভিদ 
সংকরক, উদ্যানবিদ, নার্সারীম্যান কিংবা যাঁরা ডালিয়া করেন তাদের মধ্যে 
কেউই সংকরায়নের মাধ্যমে নিজেদের দেশীয় প্রজাতি তৈরিতে হাত দেননি । 
ভারতে ডালিয়া সংকরায়নে পথিকৃং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী বিনয়ানন্দজশ 
মহারাজ সত্তরের দশকে প্রথম দেখালেন যে আমাদের জলবায়হতে জংকরায়নের 
দ্বারা ভাল ভাল নতুন প্রজাতির ডালিয়া তৈরী করা সম্ভব । বর্ত“মান দশকের 
মাঝ থেকে প্রত্যেক বছর আও কয়েকটি করে নতুন প্রজাতি ছাড়াছ । তাদের 
মধ্যে কয়েকটি ইতিমধো দেশের বিভিন্ন রাজ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, আরও 
কয়েকটি প্রজাতি শেষমেশ দেখার পর ছাড়ার প্রতীক্ষায় রয়েছে, আমাদের উষ্ণ 
জলবায়ুর পক্ষে রোগ প্রতিরোধক প্রজাতি উদ্ভাবনের কাজে সফল হয়েছি বলা 
চলে, আমার উদ্ভাবিত কয়েকটি প্রজাতি রোগ-পোকার অনাক্রমা বলে উষ্ণ 
আবহাওয়ার পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগ, শুধু তাই নয়, যে কোন NGUO তাদের 
কাটিং থেকে চারা তোর করা খুব সহজ । দেশে এ ধরনের প্রজাতর সংখ্যা 
TMA ডালয়াকে এখানে এক শিল্পে পাঁরণত করা অসম্ভব বলে আর মনে 
হবে না৷ দেশে যথেষ্ট ফুল ফোটানোর জন্য চারা ও বাঁজের ঘোগান, বিদেশের 
চাহিদা মিটানোর জন্য যথেষ্ট ভাল মূল তৈরি, আন্তর্জাতিক কাটা ফুলের 


বাজারের জনা উৎকৃষ্ট মানের ফুলের যোগান ও উন্নত দেশগুলির উদ্ভাবিত 
OS উন্নতমানের ফুলের সমকক্ষ প্রজাতির প্রজনন এসব মিলিয়ে গড়ে উঠতে পারে 
এক ডালিয়া শিল্প, হল্যাণ্ডে ডালিয়া একটি প্রধান শিল্পের পণা যা থেকে 
কোটি কোটি ডলারের বিদেশী ম:দ্রা অজিত হয়। ভারত একটি বিশাল দেশ 
যেখানে নানা ধরনের জলবায়ুর সমন্বয় ঘটেছে । দেশের কোন কোন অংশে 
ডালিয়া অরণ্য পারবেশে জন্মায়, এবং কোথাও কোথাও এর Ta ঘটে, এত 
সহজে যা থেকে এমন ধারণা জন্মাতে পারে যে ডালিয়া ওই অঞ্চলে তার স্বভূঁমর 
সন্ধান পেয়েছে । একান্তভাবে আমাদের এখনই যা FIA তা হল দেশের 
উষ্ণাণ্ডলের জন্য Grae প্রজাতি তৈরি, নতুন প্রজাতির উদ্ভাবকদের স্বাথ্ের 
anga ব্রীভারস ang (Breeders ৪০1) প্রণয়ন ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
aias ডালিয়া চাষের তথ্য সম্বলিত নিবন্ধ ও পৃস্তক-পঢস্তিকা প্রকাশন 
ইত্যাদি | 
বর্তমানে এদেশে ছ’টি ডালিয়া সমিতি প্রাতষ্ঠিত হয়েছে, এবং ওগুলি তাদের 
সদস্যদের জন্য ডালিরার উপর পুস্তিকা প্রকাশনও শুর করেছে । তা সত্তেও 
সামাগ্রকভাবে ডালিয়ার সমস্ত দিক যেমন গ্রোয়িং, একাঁজবিটিং জাজং, atoe, 
ট্রেডিং ইত্যাদির উপর তথ্য ও Gaz সম্বলিত পুস্তকের অভাব অত্যন্ত প্রকট I 
বিদেশ থেকে আমদানিকৃত যেসব বই এখানকার বাজারে পাওয়া যায় সেগ্যাল যে 
কেবল দামের দিক থেকে সাধারণ ক্রেতার ধরাছোঁয়ার বাইরে তা নয় আমাদের 
জলবায়ুর পরিপ্রোক্ষতে তা দরকারি বলে মনে হয় না। ওইসব পা্তকে যে 
মৃত্তিকা, জলবায়; ও প্রজাতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা আমাদের কাছে 
প্রায় অপাঁরচিত। কিন্তু ভারতে যাঁরা ডালিয়া করেন বা করবেন তাঁরা এদেশের 
জলবায়ুর পটভূমিতে লেখা পুস্তকের অভাব অনুভব করেন। সমাজে 
ক্রমবর্ধমান পরজ্পচেতনার পরিপ্রোক্ষতে ডালিয়ার উপর পুস্তকের যে তীব্র অভাব 
দেখা দিয়েছে সেই অভাবই এট লেখার প্রেরণা জুগিয়েছে, sete ডালিয়ার 
সব দিকের উপর আলোকপাত করা হলেও Latina উপর বিশেষ জোর দেওয়া 
হয়েছে তা হল, গাছের খাদ্য, সার ও তার প্রয়োগ, চারা তৈরি ও সংকরায়ণ। 
সারমাটি টব ও afar মাটিকে ওষুধ প্রয়োগে জীবাণুমুক্ত করে নিয়ে চারা 
লাগালে মাটি বাহিত রোগ থেকে গাছ নষ্ট হয় না, দেশের উষ্ণাঞ্চলের এটি একাট 
বড় সমস্যা, কিন্তু দুঃখের বিষয় পবর্রিকাশিত ডালিয়ার কোন' বই কিংবা ওই 
সম্বন্ধে কোন লেখায় মাটি শোধনের প্রয়োজনীয়তা বা পদ্ধতির উল্লেখ নাই | 
বিজ্ঞানসম্মত কিংবা সাধারণ প্রচালত প্রথার যাঁরা ডালিয়া করেন তাদের 
সকলের পক্ষে বইটি উপযোগা করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে, পার্ক কিংবা বড় 
বাগানে যাঁরা কাজ করেন বইটি তাঁদের জীবকার সহায়ক হবে! নার্স“রা, ফুল 
ও বাঁজ ব্যবসায়ী এবং যাঁরা বাজারে কাটাফুল সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে খেতে 
ডালিয়া চাষ করেন তাঁদের কাছেও বইটি খুব প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে | 
ce latina বিষয়ক ছাত্র, রিপা স্কলার প্রযুক্জিবিদ ও গংকরক অন্যান্য বিষয়- 


সহ নতুন ডালা প্রজাতি তৈরির Sie ও ব্যবহারক দিক সম্বন্ধে অনেক 
কিছ? জেনে উপকৃত হবেন | 

এই বইয়ের myi তৈরি ও চিন্রনের কাজে যাঁরা আমাকে সাহায্য 
করেছেন তাঁদের ‘কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বইটি যাঁদ পাঠকের উপকারে আসে 
তখনই এট তৌরির কাজে AG লেখক ও প্রকাশকের শ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক 


হবে মনে করি | 
লেখক 


aaa 
অবতরণিকা 
উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ডালিয়া 


ইতিহাস 


শ্ৰেণীবিন্যাস 

জমিতৈরি 

প্রজাতি সংরক্ষণ ও চারা তৈরি 
বাঁজের চারা 

“টবে চারা লাগানো 


জমিতে চারা লাগানো 


খাদ্যের প্রয়োজন ও বাড়াত সার প্রয়োগ 
স্টোকং আ্যান্ড টাইয়িং 
মাল:চিং 

হোয়িং আন্ড উইডিং 

সেচ 

স্টাপং থিনিং আ্যান্ড টাইমিং 

fumator 


-প্রদশনী-মানের ফুল তৈরি 


সংকরায়ণ 
টবের মূল 

মাটি শোধন 

রোগ ও পোকামাকড় 
মূল তোলা ও সংরক্ষণ 
কাটাফুল 

SHAPE 

প্রদর্শনীর ফুল 


1,855 বিচার 


প্রজাতি বাছাই ও চারা সংগ্রহ 


পরিশিষ্ট 


(ক) ভারতীয় ডালিয়া 


মূলের রূপান্তর 


(খ) বিশ্বের জনাপ্রয় প্রজাতি 
(গ) ভারতীয় ডালিয়া নার্সারী 
(ঘ) বিদেশী ডালিয়া নার্সারী 
(ও) করেকাঁট সার ও ওষুধ tofa 


(6) marat 
শব্ৰসূচী 
শ্যাদ্ধপন্ত 


১০১ 


১০৯ 


১১৫ 
১১৮ 


০ ০০০০ 
(৪১128 [ble Bb ) DIBISA elba of cea, fie rama | 
et i S 29482200 515৮৮ tla (LHOM AWM) Azle ell 


> 


‘ডাস্টন স্টোন’ (9090 STONE) মিনিয়েচার (হর্টিকালচারাল জ্যারীনার সৌজন্যে) 
ফটো ঃ স্টুডিওরাজ 


Ld i > Ts | 


মিসেস উইনি ম্যান্ডেলা (MAS WINNIE MANDELA) লার্জডেকরেটিভ 
লেখকের Sat উদ্ভাবিত weet ৮৯ a 


1৯৬ 


স্টেকিং (STAKING) তিনটি বাখারি ও সুতলির সাহায্যে খাঁচা তৈরী করে 


চারা গজানো বিভাজিত মূল (TUBER DIVISIONS) ।হর্টিকালচারাল আযরীনার সৌজন্য) 


স্ফীত মুকুটযুক্ত ডালিয়া কন্দের মুকুট থেকে দূরে চারা গজিয়েছে 
ফেটো ঃ স্টুডিওরাজ) 


| তারের জালির তাকের উপর মুল সংরক্ষণ (হর্টিকালচারাল ড্যারীনার সৌজন্যে) 
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১ 
অবতরণিকা 


বিশ্বের সব অণ্চলের অরণ্য পারবেশে গোলাপ প্রজাতি পাওয়া গেলেও 
ডালিয়া জন্মায় কেবল মেক্ঁসকো ও মধ্য আমেরিকার বনাঞ্চলে | কিন্তু উদ্যান 
পাঁরবেশে তোর সংকর ভায়া বিশ্বের সকল দেশেই আছে । যাঁদও সারা 
বিশ্বে ভািয়ার প্রায় ৩০,০০০ প্রজাতির চাষ হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের বাগানে 
২০০ প্রজাতির বোঁশ পাওয়া যায় না। তাদের মধ্যে আঁধকাংশই আমদানি করা 
হয়েছে বিদেশ থেকে | বলা হয়, ১৮৫৭ খনন্টাব্দে এদেশে প্রথম ডালিয়া আসে। 
তা হলেও বর্তমান শতাব্দীর চাল্লশের দশকের আগে পর্যন্ত ডালিয়া এই উপ- 
মহাদেশে তার স্হান করে নিতে পারেনি । তার কারণ [হিসাবে বলা যেতে 
পারে যে তখন যাঁরা ডালিয়া করতেন তাঁরা ওর চারা তৈরির সঠিক পদ্ধাত রপ্ত 
করে উঠতে পারেন নি ৷ AOA দশকের গোড়ায় আমরা “কৈলাশপতি' নামে 
প্রথম ভারতীয় ডালিয়া দেখতে পাই এবং তারপর আসে ‘অমৃত, “নিমলচন্দ্র' 
প্রভৃতি । সঙ্গত কারণেই মনে হয় Snia চান. সীভালং (chance seedlings ) 
aca কারও বাগানে পাওয়া গিয়েছিল | এছাড়া আরও কতকগ্‌ল প্রজাতিকে 
ভারতাঁয় বলে ধরা হয়, যেগুলি এদেশেই নামধারী কোন কোন প্রজাতি থেকে বাড 
স্পোর্টস (bud sports) রূপে পাওয়া গেছে। যেমন প্প্ডপানী Fab’, 
প্রাইম মিনিস্টার COS’, ব্ল্যাক আউট স্পোর্ ইত্যাদি | কিন্তু একটি মজার 
ব্যাপার, আমাদের দেশে “কেনিয়া'-র* আধ-ডজন স্পোর্ট পাওয়া গেলেও 
আমোরকায় TE AAT -A কোন স্পোর্ট নাই | বিশ্ববিখ্যাত বনাভেগ্টার' প্রজাতির 
উদ্ভাবক, মিঃ আর. ই. সাইমন কেনিয়ার কয়েকটি স্পোর্ট পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ 
করে ১১৮৬ সালে আমাকে পত্র লিখেছিলেন, ও'র সম্বন্ধে আরও বলা বার যে 
এই সাইমন সাহেবই সম্ভবত বিশ্বের একমাত্র প্রখ্যাত ডালিয়া সংকরক, যিনি 


কেবল জায়েপ্ট ডালিয়া নিয়েই কাজ করেন | 
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ডালিয়া_-১ 


সত্তর দশকের আগে এদেশে ভািয়ার ইতিবৃত্ত কোন স্বাতন্ত্য দাবি করতে 
পারে নি। gers লক্ষ্যজানত সংকরারণের ফলে be দশকের প্রথমার্ধে 
কয়েকটি উন্নত প্রজাতি উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে ভারতের নিজস্ব ডালিয়া তৈরির 
সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে | 

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিদেশী মুদ্রার অনটন হেতু বিদেশ থেকে 
বাঁজ ও গাছ আমদানি করার ব্যাপারে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়ে 
আসছে । তা সত্ত্বেও দেশে নতুন প্রঞ্জাতি তোরর ব্যাপারটা বরাবরই 
অবহোলত | এজন্য সামাজিক, অথনোতিক, আইনভীনত্তক ব্রীভারস রাইট-এর 
অভাব প্রভাতি কারণকে মূলত দায়ী করা যেতে পারে ॥ বিলম্বে হলেও পশ্চিম- 
বাংলায় জাতীয় ভিত্তিক ডালিয়া সামাত স্থাপিত হয়েছে । আর এখানেই মনে 
হয় ডালিয়া সন্ধান পেয়েছে তার দ্বিতীয় মাতৃভূমির | এখানকার ফুলের 
উন্নতমান ও তার পাঁরিমাণগত উন্নাতি, সহজে গাছের AFTI NG, দীর্ঘ ফুলের 
TGA ও চারা তৈরির -আয়াসহীনতাই এই মন্তব্যের অনুকূলে সাক্ষ্য বহন 
করে। দেশের অনেক রাজ্যই GAA চারা সরবরাহের জন্য পশ্চিমবাংলার 
উপর নির্ভরশীল । হল্যান্ড-এর মত ভারতও ডালিয়াকে এক শিল্পে পারণত 
করে বিদেশে ডালিয়ার কাটাফুল, মূল ও বীজ রগ্তানীর দ্বারা প্রচুর পারমাণে 
1বদেশী মুদ্রা অন করতে পারে । এ উদ্দেশে প্রথম যা করণীয় তা হল 
ডালয়ার চাষ বাড়ানো, FAITE সংকরায়ণের মাধ্যমে প্রচুর উৎকৃষ্ট মানের 
নতুন প্রজাতির উদ্ভাবন ও উন্নত দেশগ্ীলর ন্যায় এদেশেও প্র্যাণ্ট পেটেন্ট 
( plant patent ) আইন চাল; করা। কারণ, এই আইনে কোন নতুন প্রজাতি 
কেবল .তার উদ্ভাবকের সম্পত্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভের সংস্হান রয়েছে, 
বাজারে যখন কোন নতুন প্রজাতি ছাড়া হর তা থেকে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে 
চারা তৈরি করার আইনগত অধিকার যখন কেবল তার উদ্ভাবকেরই থাকে তখন 
তা থেকে যথেষ্ট অথেণপারনের মাধ্যমে উদ্ভাবনের কাজে TAA ব্যায় 
নির্বাহ ও foe, বাড়ীত লাভ করা সম্ভব হয় এবং এমন অবস্হাই নতুন প্রজাত 
তোঁরর কাজে সুদক্ষ সংকরক, প্রাতশীল নার্সারী ও অর্থ 'বানয়োগকারীদের 
আকৃষ্ট করতে পারে । ডালিয়া শিল্পের জন্য পণ্য দ্রব্যের মান ও পাঁরমাণগত 
অভাব পূরণ করতে এদের প্রচেণ্টাই হবে খুব সহায়ক ॥ দেশের মধ্যে ডালয়ার 
অনুকুল মৃত্তিকা ও জলবায়; এবং বাইুরের বিরাঢ চাহিদার ভাত্ততে এখানে 
গড়ে ওঠা সম্ভব এক সম্ভাবনাপূর্ণ ডালিয়া শিল্প । বিশাল দেশের অভ্যন্তরে 
দ্রুত শিল্পের প্রসারণ ও নগরায়নের দর?ণ ডালিয়ার চারা ও কাটাফুলের চাহিদা 
দন দিন বেড়েই চলেছে । এই চাহদার পরিমাণ এতই বেশি যে কেবল দেশের 
আভ্যন্তরীণ চাহিদার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ডালিয়া শিল্প লক্ষ লক্ষ লোকের 
জীবিকা afato করতে পারে | ইন্ডিরান কাউনসিল অফ এাগ্রিকালচার্যাল 
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“রসার্চ-এর অধীন ফ্লোরিকালচার্যাল ডেভালাপমেণ্ট প্রজেক্ট কাটা ফুলের 
উপযোগী নতুন প্রজাতি তোর গবেষণা চালিয়ে এ শিল্প গড়ে ওঠার ব্যাপারে 
যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে | 

ডালিয়া করতে প্রত্যেকেই আগ্রহী কিন্তু তা সত্তেও দেশের বিশালতার 
তুলনায় ভাঁলয়া জন্মে খুব কমই ৷ তার প্রধান কারণ, মরসূমের শুরুতে যে 
চারা উৎপন্ন হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য ৷ ডালিয়ার চারা অত্যন্ত নরম 
হওয়ার দরুণ দরের বাজারে তা পাঠানোর পক্ষে বেশ অস্ীবধাজনক ও একাঁট 
ব্যায়সাধ্য ব্যাপার । অতএব ভায়া MARİA সারাদেশে সমানভাবে 
ছাঁড়য়ে থাকা একান্ত দরকার ৷ দেশের আঁধকাংশ মহকুমা শহরগীলতে কোন 
ডালয়া নার্সারী গড়ে ওঠোন, এমন কি অধিকাংশ জেলা-শহরগ্ীল চারার জন্য 
fag মহানগরীর উপর নির্ভরশীল । কোন কোন মহানগরীও বিমানযোগে 
দেশের FSA অঞ্চল থেকে চারার যোগান পায় । বিমান পারবহন যাঁদও বেশ 
IAN দূরাণলে ডালয়ার চারা পারবহনের পক্ষে বেশ উপযোগী | 

শীতপ্রধান দেশের জলবার়7 ডালিয়া মূলের ব্যবসার পক্ষে অত্যন্ত 
অনুকুল | শুকনো বাঁজের ন্যায় ডালিয়ার মুলও ডাক বা জল পাঁরবহনের 
মাধ্যমে দুরদুরান্তে পাঠানো যায় | 

দেশের অধিকাংশ জায়গায় জলবারু অত্যন্ত উষ্ণ হওয়ার দরুণ ডালিয়ার 
প্রজাতি-সংরক্ষণ খুব বস্টকর ৷ ফুল ফোঁটা শেষ হওয়ার পর ডালিয়ার গাছ- 
pia কিংবা ওই সময়কার কাটিং থেকে তোর চারাকে পর মরসুমের জন্য 
বাঁচয়ে রাখার চেষ্টা করলে তার অধিকাংশই atten ও বর্ষায় মৃত্তিকা বাঁহত 
BATS রোগে আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায় | শোধনের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত মাটির 
ব্যবহার এদেশের বাগানে এখনও অিন্তনীর । মাটি বাহিত রোগ দূর করতে 
হলে মাটি শোধন করে নেওয়া একটি অবশ্য করণীয় কাজ । এ সমস্যাকে পাশ 
কাটিয়ে প্রজাতি-সংরক্ষণের সহজ উপায় হল, TALC “LACS ডালিয়ার 
Heaters মূল থেকে চারা তোর করা । গ্রীষ্মে ও বর্ষায় যখন সবুজ গাছ রোগে 
আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয় তখন ডাঁলয়ার মূল ঘরের মধ্যে শুকনো পাঁরবেশে সুন্দর 
থাকতে পারে | কাজেই ব্যবসাভীত্তক ডাঁলয়ার মূল সংরক্ষণ ও সরবরাহ চাল: 
হলে প্রজাতগত চারার অভাব এক অতীতের বস্তু হয়ে দাঁড়াবে । জলবায়ুর 
রকমফেরের দূরূণ ফলের মরসঃমও Meas folate ভিন্ন ভিন্ন । কাজেই 
বাজারের জন্য কাটাফুলের সরবরাহ বছরের অধিকাংশ সময়েই পাওয়া সম্ভব । 
সমতলভুমর বোঁশর ভাগে বর্ষার শেষেই চারা লাগানোর মরসৎম শরণ হয়। 
যতাঁদন বর্ষার দাপট থাকে কাটিং থেকে যথেষ্ট চারা তোর সম্ভব হয় ATI 
দ্বতীয়ত কাদামাঁটির অঞ্চলে বর্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাট ডালিয়া চাষের 
উপযোগী হয় না। কাজেই জলাঁদ ফুল পেতে হলে সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে 
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গজানো মূল জাঁমতে লাগানো দরকার ৷ t 
বাগান সাজাতে কিংবা প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতায় লার্জ feat জায়েণ্ট 
প্রজাতি খুব পছন্দসই ॥ কিন্তু ঘর সাজানো কিংবা কাটাফুলের বাজারের জন্য 
স্মল, বল, 'মানয়েচার ও পমপন প্রজাতির ডালিয়া দরকার । উল্লেখ করার মত 
একাঁটও লার্জ কিংবা জায়েন্ট ক্যাকটাস ডালিয়া এদেশে নাই । রঙের বৈচিত্র 
নিয়ে খুব কম স্মল ডালিয়া আমাদের প্রদর্শনীতে দেখা যায় । এ অবস্থা থেকে 
আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে সংকরায়ণের প্রচেষ্টা কতখানি নিবিড় ও 
ব্যাপক হলে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রজাতিগত চাঁদা পূরণ হওয়া 
সম্ভব | এসব সমস্যার পাঁরপেক্ষিতে বইয়ের পাঠ্যাংশকে কয়েকটি প্রসঙ্গোচিত 
অধ্যায়ে ভাগ করে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়কে প্রয়োজনের ভিত্তিতে সহজ ও 
“সরল ভাষায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে । আমাদের প্রধান দুটি সমস্যা 
হল, প্রজাতি সংরক্ষণ ও নতুন প্রজাতি তৈরির জন্য প্রজনন (breeding )। 
একথা স্মরণ রেখে প্রাসঙ্গিক অধ্যায়গ্রীলতে সমস্যা সমাধানের উপর যথেষ্ট 
TAS আরোপ করা হয়েছে । পাঠ্যাংশের বিশেষ বিশেষ স্থানে পাঠকের কাছে 
আলোচিত বস্তু সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত চিত্রের সাহায্য 


নেওয়া হয়েছে এবং পাঁরশেষে পৃথকভাবে কয়েকটি প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বিষয় 
সংযোজিত হয়েছে | 
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২ 
উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ডালিয়া 


ডালিয়া কম্পাঁসাট গোত্রের একাঁট Sfar! ডালিয়া গণের মোট আঠারাঁট 
প্রজাতিকে তিনাঁট পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে AIS প্রজাতিগীলর 
উৎপান্তিস্থল মেক্‌সিকো ও মধ্য আমোঁরকায় | প্রথম শ্রেণী মাত্র [তিনটি প্রজাতি 
fata হয়েছে এবং এই শ্রেণীর নাম [িউডেনভ্রন ( Pseudendron)1 এ 
শ্রেণীভুক্ত তিনটি প্রজাতি তর; miaa (Tree dahlia ) নামে পারাচিত। 
ওদের কাণ্ড খজ্‌ও কুঁড় ফুট বা তারও বেশ লম্বা, মাটির উপরের অংশও 
মূলের মত বহবর্ধজীবা ৷ Paola শ্রেণীতে পড়ে মান একটি প্রজাতি যেটি 
একটি পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ । ওই প্রজাতিটির নাম ডাঃ megma? (D. Mac- 
dougalli ), ফুলের রঙ সাদা ও শাখা প্রশাখা TIF IATA মৌসুমী অরণ্যের 
গাছের মাথার উপর ছাঁড়য়ে থাকে । তৃতীর শ্রেণীতে আছে চৌদ্দ প্রজাতি ; 
এবং ANTA থেকে বাগানের ডালিয়া এসেছে | {নিচে এই ১৪ট প্রজাতির তালিকা 
দেওয়া হল l 

ডাঃ কক্‌সানয়া ( D. coccinea, 2n= 32 ) 

ডাঃ করণাটা ( D. coronata, 2n= 32 ) 

ডাঃ ডিসেক্‌টা (59. dissecta ) 

ডাঃ এক্সসেলসা ( D. excelsa ) 

ডাঃ গ্রাসলিস ( D. gracilis ) 

ডাঃ ইমাপারয়্যালিস ( D. imperialis, 20=32 ) 

ডাঃ লেহমান্নাই ( D. lehmanii ) 

ডাঃ ম্যাকাঁপীমালয়ানা ( D. maximiliana, 2n= 32 ) 

ডাঃ ম্যাকসান ( D. maxoni, 20=32 ) 

ডাঃ মারকাই ( D. markii, 2n=36 ) 

ডাঃ প্র্যাটিলোঁপস ( D. platilepis ) 

ডাঃ পিউবসেন[স ( D. pubescence ) 

ডাঃ স্ক্যাপিজেরা ( D. scapigera ) 

ডাঃ টেনুইপ ( D. tenuis ) 

ডালিয়া গণের গাছ নরম কন্দযুক্ত WATS বার ৷ কাণ্ড প্রধানত 
খাজ, শাখাপ্রশাখা মনূণ কিংবা খসখসে | পাতা afora, একক কিন্তু ১-৩ 
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পক্ষল, ASMA লম্বা পুজ্পদণ্ডযুত্ত, পুৎ্পাধারের উপর অসংখ্য ATAT 
(florets) বা ছোট ছোট ফুল পাঁজ্জত থাকে এবং ইহারা মঞ্জুরী পন্রাবরণ, 
(involucre of bracts ) দ্বারা বেণ্টিত থাকে বালয়া সমগ্র পূহ্পাবন্যাসাটকে 
ফুল বলে মনে হয় । বাইরের NISAIRE ANE TATT ( ray florets ) 
ও মাঝখানের ATAPIR IAT মধ্য পর্নাত্পকা ( disc florets ) বলা হয়। 

a (flower ক্ষুদ্র, অব্ন্তক, AMF, (যথা, মধ্য TAT ) বা 
অসমাঙ্গ ( যথা, প্রান্ত-পণষ্পকা ), উভালঙ্গ বা একিঙ্গ অথবা ATE- AT- j 
গ্রীল ATRA বা ক্লীব A, গভশীর্ব। : 

দলমণ্ডল (০০:০11)__পাপাঁড় ৫টি যুক্ত, মধ্য RIAT নলাকার' 
(tubular) ও প্রান্ত প্যাঙ্পকা জিহবাকার, প্রান্তদপশীপ্যংদ্তবক (৪0৫79০01070) 
RC ৫টি, THE পরাগধানী, দললগ্ন | 

sal স্তবক ( gynaecium ) গর্ভপত্ৰ ২টি, যুক্ত, গভণশয় একপ্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট 
এবং একটি মাত্র ডিম্বক, TSANG দ্বিখণ্ডিত | 

ফল ( fruit )_সিপসেলা ( cypselia ) 1 

ডালিয়া ভ্যারিরেবালিস (D. ৮৪740180115 )_ প্রজাতিটি থেকে বাগানের, 
ভালিয়ার উৎপত্তি হয়েছে । এই নামকরণ করেন 'ান্নিয়াস (linnaeus ), এর 
ফুল ছিল আটা প্রান্ত পরষ্পকাযন্ত, সিঙ্গল, দুটি পাশাপাশি পাপাঁড়র অগ্রভাগ, 
লাগাও ছিল না । যার ফলে, ফুলাটকে দেখতে তারার মত ছিল । একটি ফুলের 
ব্যাস ছিল ৯ সোম । বাগানের প্রজাতিগ্নলির এতই রুপান্তর ঘটেছে যে, তাদের, 
সঠিক শ্রেণীবদ্ধ করার কাজ আদৌ সহজ নর, IONA কালের কোন কোন 
বিজ্ঞানীর মতে ডালিয়া ভ্যারিয়োবালিস বলে কোন এক বিশেষ প্রজাতি নাই। 
এটি বর্তমান বাগানে যেসব প্রজাতি করা হয় তাদের সমন্টিগত নাম। কিনতু 
এর সপক্ষে তাঁদের যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। এই শতাব্দীর প্রথমভাগে যেসব 
বিজ্ঞানী প্রজাতি নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তাঁদের কাছে এই 
মতবাদ সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে মনে হবে | একথা বুঝতে FÈ হয় না যে বর্তমান 
বাগানের আঁধকাংশ ডালিয়াই ডাঃ ভ্যারয়েবিলিস প্রজাতিটির বিভিন্ন ভ্যারাইটি: 
(variety) aga উপস্থিত হয়েছে। GA (voss) ডাঃ পিন্নাটা, 
ডাঃ ককৃপিনিয়া ও ডাঃ রোজিয়া-কে একত্রিত করে নাম রাখেন ডাঃ পিন্নাটা । 

ডাঃ এক্সসেলসা (D. excelsa), বেন্হ--২০ ফুটেরও বেশি লম্বা 
Tig, মাটির কাছ থেকে অনেকগুলি কাণ্ড গজায় । শাখাহীন, IRA, 
কাণ্ডের গোড়ারাদিক কাষ্ঠাল, পাতা 'দ্বিপক্ষল, ফুলের ব্যাস সাড়ে চার ইঞ্চি; 
রঙ গাঢ় লাল থেকে গোলাপাঁ। আটটি প্রান্ত AAST এক সারিতে থাকে | 
মধ্য পর্গত্পকার নলের আকার বেশ লম্বা, ফলে দেখতে হয় ঠিক এঁনমোন 
ক্লাওয়ার্ড ফুলের মত। সাধারণত প্াঙ্পকাগ্ল ব্লীবপুজ্প। ডাঃ জয়ারেজাই 
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( D. juarezii), হর্ট ক্যাকটাস ডালিয়া__ফুল ডাবল, উদ্জবল লালবর্ণ ) 
onic রোঁয়াযু্ত অসম দৈর্ঘের | ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে হল্যান্ডে একটি গাছ 
থেকে এর উৎপত্তি । একালের AAS ক্যাকটাস ডালিয়া ডাঃ জডয়ারেজাই থেকে 
এসেছে | 

ডাঃ ইমৃপারয়ালিস (1). imperialis ), রিজল--৬-১৮ ফুট লম্বা, কাণ্ড 
শাখাহীন । সাধারণত সংখ্যায় অনেকগ্যীল, MORE, ৪-৬ কোণা । পাতা 
২-৩ পক্ষল, ফুল ঝ$কে পড়ে, ব্যাস ৪-৭ ইঞ্চি, রঙ পাপাঁড়র গোড়ার দিক লাল 
ও ডগা সাদা আভায;ুক্ত ৷ antes পঘ্পকা ভল্লাকার কনজারভেটরীতে 
(conservatory ) সংরক্ষণের জন্য কাণ্ডের ডগা কেটে খর্বাকার করে রাখা 
যায়। 

. এমনাকি প্রাকৃতিক উদ্ভিদরূপেও ডালিয়া স্বপরাগযোগে নিষেক হয় না। 
এ কারণে ডাঃ ভ্যারিয়োবালস একটি প্রাকীতিক সংকর genio! এবং এটিকে 
বলা হয় আঁগ্থরতার প্রতীক । এর অর্থ, গুণগত বৈশিল্ট্যে স্থায়িত্বের অভাব | 
লোকে এমন কথাও বলেন, মাথার Biot জাঁমতে পড়ে যেতে যে সময় লাগে তার 
' মধ্যেও ডাঃ ভ্যারিয়োবালস-এর চীরন্রগত পারবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু যাঁরা 
নতুন গ্রজাতি পেতে উৎসক তাঁরা প্রজাতিটির এমন পরিবর্তনের প্রবণতাকে 
স্বাগত জানাবেন | ভিন্ন প্রজাঁতর মধ্যে প্রজনের অস্নীবধা সংকর প্রজাতি 
তৈরির পথে wate বিরাট বাধা ৷ এই বাধা কিন্তু ডািয়ার বেলায় নেই! 
তাই সংকর ডালয়ার মধ্যে ভিন্ন প্রজাতির গশাবলীর সমন্বয় ঘটানো বেশ 
সহজ । এ সম্বদ্ধে ফালপ ড্যাজ্প লিখেছেন, উনাবংশ শতাব্দীতে বাণাজ্যক 
প্রয়োজনে ছাঁব আঁকা তুলির মাত্র কয়েকটি স্পর্শে ডালিয়ার রূপের পাঁরবর্ত'ন 
ঘটে এমন এক পর্যায়ে পেঁছে যা দেখে তাকে চিনতে পারা তার স্বভূমির 
লোকের পক্ষেও ছল TOTTI 

গ্রাপ্তিস্থান ঃ ডালিয়ার আদি নিবাস হচ্ছে মেক্সিকোর মধ্য মালভূমি । 
ওখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোঞ্চ (তাপ ৬০-৭০ ফাঃ)। কলম্বিয়া ও 
গয়োতমালায়প্রকাতির কোলে ডালিয়া জন্মায়। মেকাঁসকোর অরণ্য পারবেশে 
এখনও কয়েকটি ডালিয়ার প্রজাতি পাওয়া যায় । ওদের মধ্যে একটির উচ্চতা 
প্রায় ৩০ ফুট ৷ নিকটবতাঁ” বড় গাছের শাখা-প্রশাখার মধ্যে জড়িয়ে থাকে ওই 
gaga ডালপালা ! লতার মত ওর অবলম্বন দরকার হয় |) কাণ্ড খুব ফাঁপা, 
স্থানীয় আঁদবাসণী আজটেক ইশ্ডিয়ান-রা ওই ফাঁপা নলকে জল আনার কাজে 
লাগায় । তাদের ভাবায় এর নাম আকট:লি ( accotli ) যার অথ" ফাঁপা 
নল। 
প্রাকৃতিক প্রজাতি ও বাগানের ভ্যারাইটিগন্নীল বিভিন্ন দেশের বাগানে, কাঁচের 
ঘরে অথবা কনজারভেটরি-তে পাওয়া যায় | 


NG 


৩ 
ইতিহাস 

ষোড়শ শতাব্দীতে Bree বিজ্ঞানীরা ডালিয়া আবিচ্কার করেন এবং তখন 
লাতিন আমোরকার স্পেন দেশীয় ওপানবেশিকরা তাদের বাগানে ভালিয়ার 
ফুল করতো ৷ এর প্রায় ২০০ বছর পরে ডালিয়া ইউরোপে আসে । ১৭৮৯ 
খটীন্টাব্দে মাদ্রদপ্থ রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন-এর কিউরেটার প্রফেসার 
ক্যাভেনেলিস-কে ব্যারণ হাগবোলট নামে প্রাশিয়ার এক প্রকাতিবিদ তিনটি 
প্রজাতির ডালিয়া (1), pinnata, D. rosea ও D. coccinea ) পাঠান, 1 
" ক্যাভেনোলস ARIAT প্রখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী প্রফেসার ডাল-এর ( Dahl ) 
নামানুসারে ওই গাছের নাম রাখলেন ‘ডালিয়া’ । রুশ দেশে জার্জ নামে 
এক প্রফেসার ডালিয়া চাষ করে তার নাম রাখলেন ‘জা্জ'না’ ( georgina )। 
এই নাম রুশ দেশের কোন কোন অংশে এখনও প্রচালত আছে ॥ জার্মানীর 
অনেক নার্সারী ডািয়ার জার্জনা নাম পছন্দ করেন | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ডালিয়া ইংল্যান্ডে পেশছে, fay অজ্প- 
দনের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ AG হয়ে যায় । ১৮০৪ খজ্টাব্দে তদানগন্তন 
স্পেইনের রাজ দরবারে বাঁটশ রাষ্টদূতের পত্রী, মাঁট*ওনেস অফ বিউটি, যান 
ভায়ার AS খুব অনঃরন্ত ছিলেন, ক্যাভেনোলস স্বহস্তে যে ডালিয়া করতেন 
তা থেকে We ও চারা সংগ্রহ করে তিনি ইংল্যান্ডে পাঠান । ওই সময় 
মেক:সিকো থেকেও সরাসাঁর কিছ; চারা ইংল্যান্ডে আসে । কিন্তু সেগুলির 
সম্বদ্ধে বলা হয় যে প্রজননের কাজে তাদের ব্যবহার করা হয়নি । ইউরোপীয় 
বাগানে ফুল ফোটানোর শুর থেকেই সিঙ্গল ডালিয়ার ডাবল ফুল দেওয়ার প্রবণতা 
দেখা দেয় । তা হলেও ১৮১৪ AISIA আগে এ বিষয়ে তেমন কোন অগ্রগাত 
চোখে পড়োন ॥ কারণ বলা হয়, ১৮১৪ MIÈ থেকেই ডালিয়ার ডাবল 
ফুল দেওয়ার যুগ শুরু হয়েছে । ইংল্যাঞ্ডের সংকরকদের কাছে ডালিয়া তার 
সম্ভাবনাপরূর্ণ ভবিষ্যতের 'দকাঁট ফুটিয়ে তোলে । যার ফলে, ২৫ বছরের মধ্যে 
নার্সারীর প্রজাতি তালিকায় শতশত প্রজাতির নাম লিপিবদ্ধ হয়। ১৮৪১ 
aera বাহারি গাছ ও ফুলের ইতিহাসে ডালিয়ার এই অগ্রগতি সকলকে 
সচাঁকত করোছিল | 

প্রথম ডাবল ফুলের প্রজাতিকে ‘শো’ বা cara’ ডালিয়া বলা হত॥ 
emaa বৈশিষ্ট্য ছিল, ফুল পুরো ডাবল ও বর্তুলাকার; পাপাঁড় অত্যন্ত 
কোমল ও তা সুন্দরভাবে সাজানো | তারপর যে ডালিয়া আসে সেগুলিকে বলা 
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হত ‘ফ্যান্‌স ডালিয়া” । বর্তমান কালের ডাঁলয়ার যে রূপ তা প্রথম দেখতে 
পাওয়া যায় ওই STA fave । শো ও ফ্যান্‌সি ভালিয়ার মধ্যে গুণগত পার্থক্য 
{ছল কেবল রঙে, অন্য কিছুতে নয় । শো ডালিয়ার কোন রঙের বৈচিত্র্য ছিল 
না। এই রঙের বৈচিন্রা প্রথম দেখা যায় ‘ফ্যান’ প্রজাতিগীলতে । ওই সময় 
বাজারে ভাঁলয়ার নতুন প্রজাতির দাম ছিল যথেষ্ট । শো বা ফ্যানাস-র নতুন 
প্রজাতির একটি চারা ২০০ পাউণ্ড বা তারও বেশি মূল্যে বিক্রি করা BO! 
কোন ‘বশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এমন একটি চারার মূল্য হিসাবে ১০০ falas দাবি 
করা হত। তারপর আসে পমপন বা লিলিপুট । শো-ডালিয়ার ক্ষুদ্র প্রাত- 
রূপ ওই পমপন, জার্মানীতে-এর উৎপাত্ত । পমপন-এর গাছ ও ফুল ক্ষুদে 
হলেও গাছের ফুল দেওয়ার ক্ষমতা যথেষ্ট । তারপর ফরাসী দেশে এক অদ্ভূত 
ধরণের ডালিয়ার উৎপত্তি হয় যা ‘কোলারেট’ ডালিয়া নামে পরিচিত । এর 
ফুল সিঙ্গল, APAIA গাঢ় রঙের প্রান্ত পুণ্পিকার কোলে আকারে বেশ ছোট 
হাল্কা রঙের প্রান্ত পুণ্পিকার দ্বিতীয় সার এক অদ্ভুত ধরণের নতুনত্ব দাবি 
করে। 

উনাবংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শো ও sata ডালিয়ার জনপ্রিয়তা কমে 
আসে । তার প্রধান কারণ, তখনও পর্যন্ত ওদের এমন কোন প্রজাতি ছিল না 
ঘার প্রদর্শনগমান বেশ খাড়া, শন্ত ও পন্রমূত্ত ফুলের ডাঁটা ছিল। সৌভাগ্য- | 
বশত এইসব mire এপত্যানি, ডালয়ার উৎপান্ত হয় ইউরোপেই। 
[পআ্যান-র ফুল বেশ বড় ( যাঁদও তেমন ঠাস নয়) ও পাপাঁড় বেশ চওড়া, মাঝে 
মাঘ MTEF লম্বা ধরনের মধ্য পর্াঙ্পকা থাকে | 

জুয়ারেজাই ( juarezii) ও পিআ্যানি-র (peony) মধ্যে সংকরায়ণ 
ঘাঁটয়ে আধ্নিককালের ডেকরেটিভ, ক্যাকটাস ও সোম ক্যাকটাস তর হয়েছে 
যা ডালিয়ার ইতিহাসে Gola চমকপ্রদ ও যুগান্তকারী আবিচ্কার। এক নতুন 
ধরণের স:ঢাল পাপাঁড়যুন্ত ডাবল ফুল পাওয়া যায় ইউট্রেচ-এর (Utrech ) 
এক aatatel ales এর উৎপত্তি হল্যাণ্ডে, OL এর নাম রাখা হয় 
তদানীন্তন মেক্ীসকোর প্রোসডেন্ট ডন manam (Don juarez )-এর 
নামানুসারে | সমস্ত ক্যাকটাস সোম ক্যাকটাস ও আঁধকাংশ ডেকরোটভ 
ডাঁলয়ার AMAA বলে জুয়ারেজাই যথেষ্ট গর্ব পেয়েছে। কিছুদিনের 
মধ্যে আশ্চর্যজনক নানা রঙের সমাবেশ, ক্রমান্বয়ী বর্ণবৈচিতত্য ও জ্যামিতিক 
আকারের বৈপাঁরত্য দেখে ডালিয়া করার দিকে লোকের উৎসাহ ও উদ্দীপনা 


আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। 
সবার মধ্যে ডালিয়াকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ১৮৮১ qabr দি 


ন্যাশনাল ডালিয়া সোসাইটি ( The National Dahlia Society ) স্থাপিত 
হয় । বিশ্বের অনুরূপ ডালিয়া সংস্হাগ্ুলির মধ্যে এটি ছিল প্রধান! ১৮৮৯ 
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ক্রীণ্টাব্দে ডালয়ার শতবর্ষ ist পাঁলত হয়। এই উপলক্ষ্যে যেসব নিবন্ধ 
ও SSE OST প্রকাশিত হয় তা থেকে ভালিয়া সম্বন্ধে বহ: প্রয়োজনীয় 
তথ্য জানতে পারা যায় । কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশে ভাঁিয়ার ইতিহাস 
আদৌ ঘটনাবহুল নয় । এখানে যেসব প্রজাতি করা হয় তাদের উৎপত্তি 
প্রধানত িদেশেই | ১৮৫৭ AGIA ভারতে প্রথম ডালিয়া করা হয় কলকাতার 
এাণ্র-হার্টকালচার্যাল সোসাইটি-র উদ্যানে । সোঁদন কেউ অনুমান করতে 
পারোঁন যে গঙ্গার সমভূঁমতে ডালিয়া তার দ্বিতীয় স্বভাঁমতে এসে পেশীচেছে। 
ধীরে ধীরে ডালিয়া এই অণ্লের পদ্জ্পপ্রেমীদের মন জয় করে নেয় ৷ স্বাধীনতার 
পূর্বে ডালিয়া শহর ছেড়ে গ্রামে-গঞ্জে এসে পড়োন । পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় 
কলকাতায় যখন প্রথম ব্র্যাক আউট’ ও eater’ (ডালিয়া প্রজাতি ) এসে 
পেণছাল তখন থেকে আমরা ভাবতে শুর: করলাম যে ডালিয়া একান্তই 
আমাদের ফুল, তখন হতে কাঁচ শাখা কেটে চারা tefa বাঁণাঁজাক প্রচেষ্টা ' 
জোরাল হয়ে ওঠে ৷ চব্বিশ পরগণা, হ:গলা, হাওড়া, নদীয়া ও TITT 
নিয়ে গঙ্গার যে সমভূমি Gola হয়েছে এর মৃত্তিকা ও GANN ডালিয়ার পক্ষে 
আদর্শ বলে প্রমাণিত হযেছে । এখানকার উৎপন্ন ফুলের মান উৎকর্ষতার 
{নারখে বিশ্বের সেরা ডালয়া উৎপাদনকারী অঞ্চলের ফুলের চেয়ে অনেক ভাল 
" বলে িবোঁচত হয়েছে এবং ইউরোপ ও আমোরকার আঁধকতর AW ও দক্ষতার 
সঙ্গে যে সব ফুল উৎপন্ন হয় এখানকার সাধারণ AR ও দক্ষতায় তোর ফুলের 
সঙ্গে তা তুলনীয় ৷ এ অণ্টলের ফুলের মরসুম চলে প্রায় পাঁচ মাসকাল | সম্ভবত 
afaatas পাঁরবেশে এাঁট-ই হল দীর্ঘতম । কোন কোন জায়গায় AAN 
দণর্ঘতর হলেও ফুলের মান: উচু পর্যায়ের নয় । যেটি সবচেয়ে বেশি কাম্য 
তা হল, উৎকৃষ্ট ফুল পাওয়ার AMT মরসঃম | এটি সম্ভবত কেবল গঙ্গার 
সমভূমিতে পাওয়া সম্ভব । কাজেই এই অগ্ুলকে olaaa দ্বিতীয় gin 
বললে আঁতশয়োন্তি হবে AT | 

ভারতীয় উদ্যানে যেসব ভাঁলর়া ফুটে তার প্রায় সবই বিদেশী প্রজাতি ॥ 
TATAA মোট সংখ্যা শ-দুয়েকের বৌশ হবে না। আগে ভারতীয় প্রজাতি 
বলতে যা বোঝাতো তা হল, যেগঢ়াল এদেশে পাওয়া কোন কোন বিদেশী 
প্রজাতির পারব্যান্তি ( chance mutation or bud sport)! এমন সব 
প্রজাতি হল, 'দণ্ডপানী স্পোট”, ‘মানাল’, R, “ATF আউট iT, 
প্রাইম মিনিস্টার স্পোট” কয়েকটি 'ফেনিয়া স্পোর্টস, মঞ্জুরী”, ‘সান্ত্বনা’ 
ইত্যাদি | fay বর্তমানে নতুন প্রজাতির চাহিদা ব্রমবর্ধমান। প্রদর্শনী মঞ্চে: 
কিংবা কাটাফুলের বাজারে লোকে নতুন প্রজাতি দেখতে পাওয়ার আশা পোষণ 
করে॥ পুরানো প্রজাতি দেখার একঘেয়েমি দুর করে নতুনত্বের ছোঁয়ায় মন 
রাঙানোর ইচ্ছা কার না হয় । আমাদের ডালিয়া বাগানের অধিকাংশ. জায়গা 


৯৮ 


জুড়ে আছে পুরনো প্রজাতি ৷ এই প্রেক্ষাপটে নতুন প্রজাতির চাহিদা যে কতখানি; 
তা সহজেই অনুমেয় | 

সংকরায়ণের মাধ্যমে তৈরি প্রথম ভারতীয় ডালিয়া প্রদার্শতি হয় ১৯৭৩ সালে 
আলিপুরের এগ্র-হর্টিকালচার্যাল সোসাইটি-র শীতকালীন পুহ্প প্রদর্শনীতে | 
প্রথম আত্মপ্রকাশেই প্রাতযোগাতার অংগ্রহণকারা সমস্ত ডালিয়ার মধ্যে প্রথম 
পুরদ্কার face নিয়েছিল ওই ফুলটি, যার নাম Gore মাদার? । উজ্জল 
খুবানি রঙের পাপাঁড়র ডগা অনেকখানি সাদা ! রঙ ও গড়ন উভয়ই চিন্তা 
কর্ষক ৷ সংকরক স্বামী বিনয়ানন্দজী মহারাজ আরও অনেক নতুন প্রজাতি 
তোর করতে সক্ষম হয়েছেন, যেমন “স্বামী লোকেশ্বরানন্দ', “স্বামী মাধবানন্দ-, 
‘টু টু’, ‘জ্যোৎনা’, ‘Tore বিবেক’, ‘লর্ড aa ইত্যাঁদ । স্ব,মী বিনয়ানন্দজী 
মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একজন সাধ; | যিনি ভারতে ডালিয়া সংকরায়ণের 
ofage | কলকাতার ATÒ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের বাগানে তান 
ষাটের দশকের গোড়ায় ডাঁলয়ার সংকরায়ণ শুর; করেন । কিছ;কালের মধ্যেই 
fofa এ বিষয়ে কৃতকার্য হয়ে কয়েকটি উৎকৃষ্ট মানের ভারতীয় প্রজাতি তৈরি 
করতে সক্ষম হন। 3 

বর্তমান দশকের শুরুতে আমিও ডালিয়ার নতুন নতুন প্রজাতি তৈরি করতে 
সংকরায়ণে হাত লাগাই । শুরুতেই এট হয়োছল আমার কাছে বেশ উৎসাহ- 
ması আমার তৈরি প্রজাতিগীলর মধ্যে “দ্বামী বিনয়ানন্দ', 'লাইম লাইট’, 
পৃনবোদতা”, 'ইটারানাট' ও “সেস উইনি ম্যান্ডেলা” ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয়, 
হয়ে উঠেছে | 

অনেক বিদেশী ফুল থেকে সংকরার়ণের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট ভারতীয় প্রজাতি 
তৈরির পক্ষে এই বিশাল দেশের বৈচিত্র্যময় মৃত্তিকা ও জলবার; বেশ অনঃকুল ! 
মান একদশক পূর্বে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে সমতলভূমিতে গোলাপের মত 
ডালিয়ার সফল সংকরায়ণও চলতে পারে | এই প্রারাম্ভক সফলতা AA 
ভাঁবয্যতে অনেক ডালিয়া প্রেমীকে এ কাজে আকৃষ্ট করবে | 


৪ 
শ্রেণী বিন্যাস 
( variety ) নাম ও বর্ণনা একই 


টি প্রমাণ কার্াবধি (Standard 
[তির সুসংহত শ্রেণী বিন্যাস 


খনেক্টাব্দে দি রয়্যাল aie- 


বিশ্বের বিভন্ন অংশে ডালিয়া প্রজাতির 
ধরণের হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং সেই উদ্দেশ্যে এক 
practice) প্রণয়নের প্রয়োজন হয় যখন সমস্ত প্রজা 
ও তালিকাবদ্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে । ১৯৬৯ 


১৯ 


কালচারাল সোসাইটি, area ( The Royal Horticutural Society, 
London ) ২০,০০০ ভায়া প্রজাতির একাঁট টেপ্টাটিভ ক্লযাসফায়েড লিস্ট ও 
ইন্টারন্যাশনাল রোজজ্ট্রার অফ ডালিয়া নেমৃস ( Tentative Classified list 
and International Registear of Dahlia names ) নামে একাঁট তালিকা 
প্রকাশ করে ৷ ওতে উল্লাখত প্রজাতি যে দেশেও যাঁর দ্বারা উদ্ভাবত হয়েছে তার 
উল্লেখ সহ প্রজাতর বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে । ইন্টারন্যাশনাল হার্টকালচারাল 
কংগ্রেস (International Horticultural Congress ) ও ইন্টারন্যাশনাল 
রেজিজ্ট্রেশান gafat অফ ডালিয়া নেমৃস ( International Registration 
Authority Dahlia names ) নামে একটি লংদ্হা গঠন করে এবং ওই সংস্হাঁট 
দি রয়্যাল হর্টিকালচারাল সোসাইটির সঙ্গে একযোগে কাজ করে আসছে । 
শ্রেণীবদ্ধ করার কাজে ALARA জন্য প্রথমে গড়ন, আকার ও বর্ণকে প্রাধান্য 
দেওয়া হয়েছে । সেই অনুসারে প্রজাতিগ্রীলর সঙ্গে একটি বিশেষ সাংকেতিক 
চিহ্ন যোগ করে পৃথক পৃথক ভাগে ভাগ করা হয়েছে | সংখ্যা ও বর্ণের সংযোগে 
তৈরি সাংকোতিক চিহ্ন সর্বক্ষেত্রে একটি নিদহস্ট নিয়ম মেনে চলবে । গড়ন ও 
আকারের জনা সংখ্যা ও বর্ণের জনা অক্ষর ব্যবহার করার বাধ আছে। 


গড়ন 


সজল ফ্লাওয়ার্ড ডালয়াজ 
এাঁনমোন ফ্লাওয়ার্ড ডালয়াজ 
কোলারেট ডালিয়াজ 
পিআ্যান) ফ্লাওয়ার্ড ডালিয়া 
ডেকরেটিভ ডালিয়াজ 

বল ডালির়াজ 

পমপন ডালিয়াজ 

ক্যাকটাস ডালয়াজ 
সোমি-ক্যাকট্রাস ডালিয়াজ 
মাঁসলেহইীনিআ্যাস ডালয়াজ 


আকার 


জায়ে'ট ফ্লাওয়ার্ড_ব্যাস ১০ ইপ্চির উপর ( ২৫৪ মিমি ) 
লার্জ ফ্লাওয়ার্ড--৮-১০ She (২০৩-২৫৪ মাম ) 

[িডিয়াগ ফ্লাওয়ার্ড-৬-৮ 310 ( ১৫২-২০৩ মিমি) 

স্মল ফ্লাওয়ার্ড--৪-৬ 20 ( ১০২-১৫২ মিমি) 

মিনিয়েচার ফ্লাওয়ার্ড_ব্যাস ৪ ইঞ্চির উদ্ধে নয় (১০২ মিমি) 
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২০ 


বর্ণ 


শ্রেণীবদ্ধ করার কাজে পনেরাঁট রঙকে স্বীকীত দেওয়া হয়েছে : হোয়াইট 
(wt), ইওলো ( Yw ), অর্যাঞ্জ (Og), ব্রোঞ্জ (Bz), জম (Fm), রেড. 
(Rd ), লাইট fase ( Lt Pk ), ডাক‘ পশুক ( Dk Pk), ল্যাভেপ্ডার ও মভ- 
এর অন্তর্গত, ওয়াইম (Wa ), বেগুনী ও বেগুনী লাল-এর অন্তর্গত | 

tag (Bd) দুটি বর্ণের মিশ্রণ 

রেন্ডস (8১) তিন বা তার অধিক বর্ণের মিশ্রণ 

বাইকালার্ভ ( Bed ) দুটি স্পষ্ট পৃথক বর্ণ 

ভোরগেটেড ( Vd ) বহু বর্ণের সমন্বয় । 

গড়ন, আকার ও বর্ণের এই বিধিবদ্ধ সাংকেতিক চিহ্ন প্রজাতির তাৎক্ষণিক 
পারচয়ের পক্ষে খুব ATA ৷ যেমন” SICA মাষ্টার পীস (54785) ; 
পাঁচ অওকাঁটর জানতে পার ওটি ডেকরোটভ mge, A নিৰ্দেশ করে, এট 
জয়েণ্ট ফুল এবং Bz বোঝায় ব্রোঞ্জ রঙ | কাজেই SA-Bz থেকে FACT মাস্টার 
পাঁস-এর বর্ণনা পাওয়া যায় । 

ইংল্যাণ্ডে দি ন্যাশনাল ডালিয়া সোসাইটি দি ক্ল্যাসিফায়েড ডাইরেন্টীর 
( The Classified Directory ) নামে একটি বই প্রকাশ করে আসছে যাতে 
বিভিন্ন দেশের নতুন ডালিয়া প্রজাতি তাঁলকাভুন্ত করা হয়েছে (মনল প্রায় এক 
পাউণ্ড ) | 

১। সিঙ্গল-ফ্লাওয়ার্ড ডালিয়াজ ( Single-flowerd Dahlias ) 3 

এই শ্রেণীর ফুলের বাইরের একসারি পাষ্পকার পাপড়ি চওড়া আর বাদবাকী 
সমস্ত হচ্ছে মধ্য ontsag (৫19০ florets), বাইরের সারির RISATA সংখ্যা ছয় 
থেকে আট ৷ সাধারণভাবে ফেয়ারিতে লাগানোর জন্য সিঙ্গল ক্লাওয়ার্ড ডালিয়া 
পছন্দ করা হয় ! এজাতীয় ডালিরা winter ধরে ফুল দিতে পারে | গাছ 
সংখ্যায় বেশি শাখা-প্রশাখা নিয়ে বেশ লম্বা হয়। কাটাফুলের বাজারে প্রধানত 
দঙ্গল ডালিয়াই চলে | অন্যশ্রেণীর ডালয়ার মত এটিও হেটারোজাইগাস 
( heterozygous ) | কাজেই TS থেকে একই প্রকার চারা পাওয়া যাবে না। তাই 
পছন্দসই প্রজাতি বাছাই করে তার অঙ্গজ জননের দ্বারা প্রজাতির বৈশিষ্ট্য 
এ উদ্দেশ্যে জমি থেকে মূল তুলে নিয়ে পরের মরস*মের 


অক্ষুন্ন রাখা BTA | 
জন্য সংরক্ষণ করতে হয় । ওই মলে থেকে উৎপন্ন চারার কাটিং নিয়ে লাগিয়ে 
বাজারের জন্য প্রচুর ফুল উৎপন্ন করা সম্ভব হয়! 

ne flowerd Dahlias) 8 


২। এনিমোন-ক্লাওয়ার্ড ডালিয়া (Anemo 
এক বিচিত্র ধরণের এই ডালিয়া সাধারণত চোখে পড়েনা, সিঙ্গল ভালিয়ার মত 


এরও এক কিংবা দ:ই সারি প্রান্ত AAT থাকে | মাঝের সাধারণ ATARATA 
এক অদ্ভুত ধরণের ও খুব ঠাসা | ব্যাপকভাবে এর চাষ না হলেও CATIA. 


২১ 


Rec my- ১52৭৭ 


এনমোন খুব সুন্দর দেখায় । লাইলাক ( lilac ) ও ল্যাভেগ্ডার ( lavender) 
রঙ ডালয়ায় কম দেখা গেলেও এঁনমোন-এর অনেক প্রজাতিতে তা দেখতে 
-পাওয়া যায় । 

৩। কোলারেট ডালিয়াজ ( Collereite Dablias ) ৪ 

এক অদ্ভূত ধরণের খুব আকর্ষণীয় ডালিয়া | বাইরের AFA A প্নাম্পকা 
বেশ চওড়া ও চ্যাপটা । দ্বিতীয় সারির পঢ়চ্পিকার আকার প্রথম সারর 
প্ত্পকার প্রায় অর্ধেক ৷ রঙেরও বৈপারত্য থাকে । উভয় সারির ANTATT 
মধ্যে বর্ণ বৈষম্য একটি শ্রেণীগত প্রধান বৈশি্ট্য বলে গণ্য হয়। গাঢ় রঙের 
বাইরের সারির ASASTA কোলে হালকা রঙের ছোট AIST খুব আকর্ষণীয় । 
এই BATTS বড় AAST ছাড়া বাকী অংশ মধ্য পর্যাম্পকার দ্বারা ঠাসা | 
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faama} ও জুয়ারেজাই ( Juarezii ) ডালিয়ার মধ্যে সংকরারণের ফলে 
উৎপন্ন হয়েছে ডেকোরেটিভ ডালিয়া | এর বৈশিষ্ট্য মাত্র চারসাঁর বাইরের প্রান্ত 
afore | বাইরের ও মাঝের মধ্য TAFTA ছোট ও কোঁকড়ানো পাপাঁড়র 
কিছু পর্যাৎ্পকা থাকে । ইউরোপীয় বাগানে format ডালিয়ার জনপ্রিয়তা 
আছে। কিন্তু এদেশে পিআ্যানী চোখে পড়ে না | 

el ডেকোরেটিভ ডালিয়! ( Decorative Dahlias ) 8 

এই শ্রেণীর ডালিয়া সবচেয়ে ব্যাপকভাবে উৎপন্ন ও ARS হয়। সবচেয়ে 
বড় জায়েপ্ট ডেক্রেটিভ ১২ হীণ্চির উপর ও সবচেয়ে ছোট ২ ইঞ্চির 'সানয়েচার 
দেখতে পাওয়া যায় । এর সর্বজনীন জনাপ্রিয়তার মূলে যে বোশষ্ট্য দায়ী তা 
হলো-_বড় আকার, সুন্দরভাবে সাজানো গড়ন ও বর্ণের বৌচত্য । আজকাল 
যত ডালিয়া উৎপন্ন হয় তার শতকরা ASTOA ভাগ হচ্ছে ডেকরোটভ | 

এ জাতাঁয় ডালিয়ার শ্রেষ্ঠ নমুনায় কোন মধ্য RAST থাকে না। 
ডেকরেটিভ-এর পাপাঁড়গ্ীল উপর কিংবা নিচের দিকে বাঁকানো থাকে । কোন 
কোন প্রজাতির পাপাঁড় HAS মোচড়ানো ধরণেরও হতে পারে | 

vi বল ডালিয়াজ (Ball Dahlias ) s 

এর আকাতিগত বৌশন্ট্যের দরুন এমন নাম হয়েছে | ফুল AATA ডাবল | 
পাপাঁড়গাল ফুলের বোঁটার দিকে বে'কে যাওয়ার দরুণ GANG দেখতে বর্তুলাকার 
হয়। বল GUAM তার সন্দর গড়নের জন্য খুব জনাপ্রিয় । দঃপ্রকারের বল 
ডালিয়া দেখা যায় | যেমন, ‘শো’ ( Show ) ও ‘gafa ( Fancy )। শো? 
ডাঁলয়া হয় কেবল একই রঙের । আর ফ্যানাসতে রঙের মিশ্রণ। বল 
ডালিয়া ছোট আকারের হলে তা হয় মিনিরেচার ডালিয়া | 

a) পমপন ভালিয়াজ (Pompon Dahlias ) ¢ 

এ শ্রেণীর ডালিরা হচ্ছে বল ডালিরার ক্ষুদ্র সংস্করণ। বিগত শতাব্দীর 
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মাঝামাঝি যখন পমপন আবিষ্কৃত হয় তখন এই শ্রেণীর নাম দেওয়া হয় 
শলালপুট” | ফরাসীরাই প্রথম 'পমপন? নাম ব্যবহার করে । কারণ ওগাল 
দেখতে ছিল ঠিক তাদের নাবিকদের টরীপতে ব্যবহৃত ফুলের মত। প্রকৃত একটি 
পমপন ডালিয়া HERTS ব্যাসের বেশি হর না । পমপন তার মনোহারী রুপের 
জন্য সব্জনীন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এর পাপাড়গ্দীল বেশ E 
এ কারণে বাগানে কিংবা ফুলদানিতে অনেক সতেজ থাকে । দেখতে আঁত 
সুন্দর ও ক্ষুদে বলে কাটাফুল হিসাবেও পমপন খুব জনপ্রিয় | 

প্রখ্যাত অস্ট্রোলয় ডালিয়া সংকরক নরম উইলিয়াম ( Norm william ) 
বিশ্বের পমপন প্রেমীদের শতশত সুন্দর পমপন তৈরি করে উপহার দিয়েছেন | 
বর্তমান দশকের ঠিক আগেই নরম উহীলয়াম-এর ৯০ বছর বয়সে জীবনাবসান 
ঘটে, তাঁর এই ARII জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে নতুন পমপন ভালরা 
তোরর কাজে। 

vl ক্যাকটাস ডালিয়াজ ( Cactus Dahlias ) 8 

ক্যাকটাস ডালিয়ার এক উৎকৃষ্ট aA পাপড়ি বেশির ভাগ অংশ বেশ 
সর; ও কিনারা গোটানো। পাপড়ির GAT লুচাল, তাই এর এমন নাম। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাপাঁড়গুলি সামনের দিকে বাঁকানো | সাধারণত এ জাতীয় 
ডালিয়া হয় মাঝারি থেকে ছোট আকারের । তাহলেও এমন কয়েকট প্রজাতি 
আছে Ia আকারে বারো Bloor বেশি । 

৯। মিসিলেনিয়াস ডালিক়াজ ( Miscellaneous Dahlias ) s 

অনেক ডালিয়া আছে যাদের উল্লিখত কোন শ্রেণীতে ফেলা যায় না। 
এক-একটির মাত্র দু একটি প্রজাতি থাকার দরুণ তাদের জন্য কোন পৃথক শ্রেণী 
তোর সমীচীন বলে মনে হয়নি । কাজেই তাদের এই শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে, 
এবং নিচে তাদের নাম উল্লেখ করা হলো € 

(ক) মডার্ণ‘ পমপন ( Modern pompon ) 

(খ) afso ভালয়াজ ( Orchid Dahlias ) 

(গ) দি ক্রিস্যানাথমাম ফ্লাওয়ার্ড ভালয়াজ (The chrysanthemum- 
flowered Dahlias ) 

(ঘ) ফামাব্ৰিয়েটেড ডালিয়াজ ( Fimbriated Dahlias ) 

(6) রোজ ফ্লাওয়ার্ড ডালিয়াজ ( Rose-flowered Dahlias ) 

(8) 'মানয়েচায় কোলারেট ( Miniature collerette ) 

ছে) alegi পয়েনটেড ডালয়াজ ( Needle pointed Dahlias ) 

মডার্ণ পমপন-এর ফুল অতি ক্ষুদে । গাছও খুব বে'টে। ফুলের ব্যাস 
প্রায় এক ই্চি। পুরো কিংবা বা আধা ডাবল ৷ ফুল দেওয়ার ক্ষমতা অত্যন্ত 
বোশি। আঁক ও ক্রিস্যানথিমাম seme ভালিয়ার ফুল দেখতে যথাক্রমে 
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আঁক ও চন্দ্রমল্লিকা ফুলের মত। ফামব্রিয়েটেডে ও রোজ ফ্লাওয়া্ড ডালিয়া 
দেখতে যথাক্রমে কানেশান ও গোলাপের মত। মিনয়েচার কোলারেট সবে 
জাপানে তৈরা হয়েছে, আর নীল পয়েনটেড ডালিয়াকে দেখতে ঠিক রেয়ন্যান্ট 
চন্দ্রমলিকার ( Rayonnant chrysanthemum ) মত । 


t 
জমি তৈরি 

টবের গাছের চেয়ে জামির গাছের ফুল দেওয়ার ক্ষমতা বেশি । এদেশে 
ডালিয়া প্রধানত টবেই করা হয়; কারণ প্রদর্শনীর শিড়ুল-এ (Schedule y 
কাটা ফুলের সংস্হান থাকে না বললেই চলে । আমাদের প্রদর্শনীতে ফুলের 
পরিমাণ এত কম হওয়ার কারণ সম্ভবত এটাই । বেশি সংখ্যক প্রাতিযোগণীকে 
আকৃষ্ট করতে হলে শো শিডুল-এর সব প্রধান বিভাগে কাটাফুলের সংস্হান রাখা 
উচিত । 

নিবন্ধে যে প্রমাণ পদ্ধাতর ( Standard practice ) সুপারিশ করা হয়, 
তা কোন কোন ক্ষেত্রে হনবহ অনুসরণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। এজন্য 
RESSA কোন কারণ নাই । ডালিয়া বিভিন্ন অবস্থায় নিজেকে সহজে খাপ 
খাইয়ে নিতে পারে। ভাল গাছ ও ফুলের জন্য দিনের অধিকাংশ সময় সুর্যের 
আলো পায় এমন জায়গা দরকার। যাঁদ এমন আদর্শ জায়গা না পাওয়া যায় তবে 
একেবারে হাত গুটিয়ে বসে থাকা উচিত নয় | পশ্চিমবাংলার গাঙ্গেয় সমভূমির 
ভারি কাদামাটিতে ডালিয়া সবচেয়ে ভাল হয় বলা যেতে পারে । 

মাটি হালকা বা ভারি যাই হোক না কেন ওতে যথেষ্ট হিউমাস থাকা চাই ! 
জমিতে হিউমাস কম থাকলে ভাল পাতাসার বা কম্পোস্ট যোগ করে তার অভাব 


হতে পারে। মাটির amsa দিকেও নজর দিতে হবে যদি এটি প্রায়শই 
অবহেলিত হয়। ডালিয়ার জন্য মাটির পি-এইচ ৬৫ (PH 6'5) আদর্শ 
মান বলে বিবেচিত হয় l এক MFP এদিক ওদিক হলেও চলবে ৷ 

ডালিয়া প্রবল হাওয়া সহ্য করতে পারে না। বাগানের উত্তর দিকে 
ঝোপঝাড়, হেজ (hedge) বা ঘন গৃল্মের সারি থাকা চাই। যেহেতু 
ডালিয়ার শেকড় মাটির গভীরে যায় না। কাজেই ফেয়ারির মাটি গভীরে 
কোপানোর দরকার হয় না। উপর স্তরে এক কোদাল গভীর মাটি হলেই 
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চলবে | ১-১২ হী গভীর মাটির মধ্যে সার মেশালেই ডালিয়ার মাটি তৈরি 
হবে | অক্টোবরে বা বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমি তৈরির কাজ শর করা 
Bios | প্রয়োজন বোধে মাটিতে চুন মেশাতে হবে । মাটি খোঁড়া হলে চুন 
মেশানোর জন্য মাটি ভেঙে গঢ'ড়ো করতে হবে। এজন্য কাঁলচুন বা গঃড়ো 
চক ব্যবহার করা যেতে পারে । ভার মাটির পক্ষে কাঁলচুনই ভাল । হাল্কা 
মাটিতে চকের গণুড়ো ভাল কাজ করে। কারণ কাঁলচুন কাদামাটির গঠন 
(structure ) ভাল করে অর্থাৎ জমাট বাঁধা মাটি দানাদার হয় ॥ বিপরীত 
পক্ষে চক গ';ড়ো বেলে মাটির আলগাভাব কিছুটা দ্‌র করে। চুন প্রয়োগের 
মারা নিভ'র করে মাটির অম্লত্ব ও গ্রথনের উপর ৷ সাধারণভাবে প্রাতি বর্গ 
মিটারের জন্য 300—360 গ্রাম FAT ও ১৫০-২০০ গ্রাম CST চক প্রয়োগ 
করার সুপারিশ করা হয়। সঠিকভাবে ছুনের মান্রা ঠিক করতে হলে মাটি 
HARTA একান্ত প্রয়োজন | ATS মরসূমে চুন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। 
মাঁটর উপরে চুন সমভাবে ছিটিয়ে দিয়ে কোদাল চালিয়ে মাটির সঙ্গে তা ভাল- 
ভাবে মেশাতে হবে । চুন প্রয়োগের পর. মাটি প্রায় একমাসকাল তেমনই পড়ে 
থাকবে । চুন তার কাজ করার জন্য আর" অবস্থা চায় । কাজেই মাটির ওই 
অনুকুল অবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে | 

চারা লাগাবার আগে নভেম্বর মাসের প্রথমের দিকে জামতে সার মেশানো 
দরকার ৷ ale আরও জলাঁদ চারা লাগানোর প্রয়োজন হয় জাঁমতে চুন প্রয়োগ 
করতে হবে জুন মাসে, বর্ষা শুরু হওয়ার সময়, গোবর সার, কম্পোস্ট সার বা 
পাতা সারের দ্বারা মাটির জৈব সারের অভাব পূরণ করতে হবে। প্রথমে 
সারের উৎকর্ধতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে ৷ গোবর ও ঘাসের কুঁচি একত্রে পচে 
যে সার tela হয় তা ডালিয়ার পক্ষে উৎকৃষ্ট জৈবসার হিসাবে ব্যবহার করা 
যেতে পারে৷ সার মিশানোর সহজ উপায় হল : প্রাত বর্গমিটার জমির উপরে 
6-৮ বালতি (১০ লিটার মাপের ) জৈব সারের স্তর রেখে তার উপর ৬০ গ্রাম 
সুপার ফসফেট ( অথবা AIGALGT ), ৬০ গ্রাম সালফেট অব পটাশ ও ৩০ গ্রাম 
ম্যাগনোঁসয়াম সালফেট-এর মিশ্রণ সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। তারপর 
কোদালের সাহায্যে খোঁড়া মাটির স্তরের মধ্যে তা ভালভাবে 'মাশয়ে দিতে হবে । 
অল্প Hla অবস্হায় মাটিকে সগ্তাহকাল রাখার পর ওতে চারা লাগানো চলবে ॥ 


চুন প্রয়োগের খুঁটিনাটি 


মাটি যখন সামান্য অম্ল কিংবা ক্ষারধমাঁ থাকে ডালিয়ার পক্ষে তা 
উপযোগী বলে মনে করা হয় । কিন্তু মাটির অম্লত্ব বাড়লে অর্থাৎ পি-এইচ-এর 
(pH) মান ছয় কিংবা তার নিচে থাকলে তখন চুন প্রয়োগ করে তা সংশোধন 
করতে হয় | বাজারে নানা ধরনের চুন পাওয়া যায়। যেমন, ডলোমাইট, চক, 
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ক্যালাসয়াম অক্সাইড, ক্যালাসিয়াম হাইড্রক্সইড ইত্যাদ ৷ ডলোমাইট ছাড়া 
অন্যান্য চুন বাজারে প্রয়োজন মত অল্প পাঁরমাণে কিনতে পাওয়া যায় । 
ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) পাথরের মত শঙ্ত হলেও META সংস্পর্শে এলে 
জল বা জলায় বাষ্প শোষণ করে ধুলোর মত গুড়ো হয়ে যায় । ক্যালাসয়াম 
অক্সাইডের এই অবস্থাকে বলা হয় কালিচুন। আঁধকমান্রায় জল পেয়ে কাদার 
মত হয়ে গেলেও তাকে SAQA বলা হবে । জলের ওজন যোগ হওয়ার দরুন 
ক্যালাসয়াম অক্সাইড কাঁলছুনে রূপান্তারত হলে তখন তার ওজন বাড়ে দেড়গুণ | j 
কাজেই মাটির কোন বিশেষ মানের TIS প্রশমনের জন্য ক্যালাসয়াম অক্সাইড ও 
কাঁলচুন প্রয়োগের মাত্রায় হেরফের ঘটবে ৷ কাঁলচুনের উগ্র দাহক গুণের 
(Caustic action) জন্য তার ব্যবহার বেশ কষ্টকর | পক্ষান্তরে চক 
ব্যবহারের কোন ঝামেলা নেই । রসায়ন বিজ্ঞানে বলা হয়েছে, ক্যালাসয়াম 
অন্পাইডের প্রশমন ক্ষমতা SUR'S 5 যার অথ ১৮২. গ্রাম বিশুদ্ধ ক্যালাসয়াম 
FIA TAD (চক ) প্রশমন ক্ষমতার দিক থেকে ১০০ গ্রাম ক্যালাসয়াম অক্সাইডের 
সমান। কোন মাটির পি-এইচ মান G'G থেকে ৬'৫-এ আনতে হলে প্রাত 
বর্গমটারে ১৬৫-২২০ গ্রাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা ১৫০-২০০ গ্রাম. CGT 
চক প্রয়োগ করতে হবে । আগেই যেমন বলা হয়েছে মাটির উপর সমানভাবে 
চুন ছিটিয়ে কোদালের সাহাযো ২০ সোঁম গভীর পর্যন্ত মাটির সঙ্গে তা ভালভাবে 
মেশাতে হবে । মনে রাখতে হবে, মাটিতে সার মেশানোর মাসখানেক আগে চুন 
প্রয়োগ করা উাঁচত। চুনের বিক্রিয়ার জন্য মাটি যেন কয়েক স*তাহ আর 
অবস্থায় থাকে | 


|) 
প্রজাতি সংরক্ষণ ও চারা তৈরি 


ভালয়া প্রধানত সুখী ধরনের গাছ ॥ এট বহ্ব্বজীবা হলেও চাষের পম্ধাত 
ঠিক বর্ধজীবাঁ উদ্ভিদের মত। গ্রীষ্ম ও বর্ষার উষ্ণ ও আদ্র আবহাওয়ায় 
মাটিবাহিত ছত্রাক রোগ ডালিয়ার মূল ও গাছকে নষ্ট করে। এতে আক্রান্ত 
হলে গাছ হঠাৎ ঢলে পড়বে । তখন বুঝতে হবে, গাছের শেকড় বা কান্ডের 
গোড়া পচে গিয়েছে । কাজেই মাটির রোগ সৃষ্টিকারী ছতাক দুর করতে 
পারলে ডালিয়াকে পর মরস:মের জন্য বাঁচিয়ে রাখা আদৌ কষ্টকর নয়। 
মরসদ্মের শুরুতে যথেষ্ট পারমাণে চারা তৈরি করতে 


হলে আগে TIATA 
গাছ বা সুগ্তম;লকে (dormant tubers) টিকিয়ে রাখতে 


ত হবে। ডাঁলয়াকে 
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পর মরসুমের জন্য দ:প্রকারে বাঁচয়ে রাখা যায় ॥ AAAS গাছ বা চারা 
ও FS মূল॥ 

সবুজ গাছ ( Green Plants) SAAJA ফল ফোটা শেষ হওয়ার পর 
গাছের সাধারণ পাঁরচর্যা বন্ধ না করে তা চালিয়ে যেতে হয় । সাধারণত 
বাড়ীত সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না॥ সেচ ও রোগ-পোকা নিরোধক 
arama afs বিশেষ নজর দিতে হবে। গাছের গোড়া থেকে যাতে 
MAPI A শাখা গজাতে পারে তারজন্য কান্ডের উ অংশ কেটে ফেলতে BAI 
টবের গাছগন্ীলকে বাগানের আধাঁশক ছায়াযুন্ত স্যানে নিয়ে রাখা উচিত। 
কারণ গরমে আধহায়ায গাছ ভালই থাকে ৷ সাধারণত ঝড় বাতাসে ডালিয়ার 
শাখা একেবারে গোড়া থেকে ভেঙ্গে যেতে পারে । কাজেই গাছে ভাল করে 
ঠেকনা দেওয়া দরকার । টবের miga কাছাকাছি সমদুরত্বে তিনটি ৬০ সোম 


“লম্বা বাঁশের সরু বাখারি গতিতে হবে। তারপর ওগদালকে ঘিরে পাটের 


সূতা দিয়ে খাঁচা করে দিলে শাখাগুলি ওর মধা থেকে বাইরে হেলে পড়তে 
পারবে না। 

বর্ষাকালে গাছের গোড়ার জল-নিকাশ ব্যবস্হার দিকে যথেন্ট নজর [দিতে 
হবে (টবের গাছের বেলায় টবের নিচের জল নিকাশ ছিদ্র )॥ বর্ষায় আঁতারন্ত 
জল যেন গাছের গোড়া থেকে AGA দুরে নিকাশ নালায় সহজে চলে যেতে 
“পারে । এজন্য বর্ষার শুরুতে গাছের গোড়ার নিচ অংশ আলগা মাটি দিয়ে 
ভাঁরয়ে জাম থেকে ৩ সোম Og করে দিতে হবে। সাধারণত মরসুমের পর 
AGS সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। দেখা যায়, সুখী প্রজাতগালর গাছ 
গরমে বা বর্ষায় বেশি ASS হয়। কাজেই ওই প্রজাতিগলকে চিহ্নত করে 
তাদের গাছ অন্যান্য প্রজাতিগ্রীলর ‘চেয়ে সংখ্যায় বেশি রাখা দরকার যাতে 
এমন প্রত্যেক প্রজাতির অন্তত কয়েকটি গাছ পর মরসুমে চারা তৈরির জন্য 
"পাওয়া যায়। চারা লাগানো মরসমের পর যে সমস্ত কাটিং উদ্বৃত্ত হয় 
সেগীলকে একাজে লাগানো যেতে পারে । যদ ওগালকে বার সৌন্টমিটার 
টবে লাগানো যায় তবে অল্প সার, জল ও স্হানে আঁধক সংখ্যক চারা পালন 
করা সম্ভব হবে। এমনাঁক চারাগ্যীলর জন্য মাটি ব্যবহার না করে বালি, 
কাঁকর বা ভার্মিকুলাইট ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মাটির রোগ 
জীবাণু বালি বা অনুরূপ পদার্থে সংক্রমিত হওয়ার সুযোগ থাকে AT! 
may মাটির চেয়ে Glace AME করা খুব সহজ ॥ এ ধরনের মাধ্যমে 
সার প্রয়োগ করতে হলে কেবল তরল সারই প্রয়োগ করা উচিত। এ পদ্ধাতর 
অসুবিধার দিকটি হল, মাধ্যমের জলধারণ ক্ষমতা খুব কম বলে গাছে অল্প 
সময়ের ব্যবধানে জল দিয়ে যেতে হবে, দ্বিতীয়ত আবহাওয়ার শীতলতা না 
আসা পর্যন্ত চারাগ্ীলকে বালি থেকে মাটিতে লাগানো চলবে ATI কারণ 
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এমন মাধ্যমের গাছ সহজে মাটি ধরতে চায় না, অধিকাংশ সরে যায়। কখনও 
কখনও এই নাব চারায় বর্ষাকালে দারুণ AGS দেখা দেয়। তাই বাণাজ্যক ' 
‘ভিত্তিতে চারা তৈরির জন্য সম্পূর্ণ এই নাবি কাটিংয়ের উপর নির্ভর করা উচিত 
নয়। আমার দ্বারা উদ্ভাবিত একটি নতুন পদ্ধাত ডালিয়ার প্রজাতি সংরক্ষণের 
পক্ষে খুব উপযোগী ৷ পরীক্ষায় দেখা গেছে যে নতুন চারার শেকড় পুরাতন 
গাছ নচ্টকারা মাটির ছত্রাক দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয় না। কাজেই অল্প 
সময়ের ব্যবধানে নতুন চারা তোর করে প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখা বায় । সাধারণ 
ধারণা এই যে সমতলে অধিক গরমে ও বর্ষায় ডািয়ার কাটিংরে শেকড় আসে - 
না। তাই মরস মের বাইরে কাটিং থেকে চারা তৈরি করে গাছের সংখ্যা 
বাড়ানোর কোন চেষ্টা করা হয় ATI ওই সমর দিনের তাপমান্রা সাধারণত 
৭৮--৮১* ফারেনহাইটের মধ্যে থাকে । TAS এই তাপমান্রা ডালিয়া কাটিংরে 
শেকড় আনানোর পক্ষে অনুকুল নয় । আমার নতুন পদ্ধতি অনুসারে গ্রণজ্সের- 
শর; থেকে TATA শেষ পযন্ত কাটিং থেকে চারা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে I 
যেহেতু এবিষয়ে তাপের ভূমিকাই প্রধান তখন তাপ সম্বন্ধে কিছ আলোচনা করা 
প্রয়োজন | রুটিংমিডিয়াম-এর (rooting medium ) চেয়ে বাতাসের তাপ 
অন্তত দশ ডাগর কম থাকা দরকার fey কাত হয় তার উল্টো; অর্থাৎ 
ওই সময় বাতাসের তাপ রং 'াঁডরাম-এর চেয়ে হবে বেশি; পরক্ষায় দেখা 
গেছে যাঁদ বাতাস ও র;টিং াডয়াম-এর তাপ একই হয় সে ক্ষেত্রেও কাটিংরে 
শিকড় আসে । রং মিডিয়াম-এর তাপ সহজে বাড়ানোর জন্য আমি দুভাগ 
বালি ও একভাগ পাতা সারের মিশ্রণ ব্যবহার করে সুফল পেয়েছি । এ পদ্ধাতর 
আর একটি সুবিধার দিক হল, আধশন্ত ডালের কাটিংও শেকড় দেয় I 

সবচেয়ে নিভরযোগ্য উপায় হল, রোগ slags মাটি ব্যবহার করা | 
কারণ পরানো গাছ বেশি নষ্ট হয় মাটির রোগে। স্টৌরলাইজেশান (Sterili- 
zation) পদ্ধতির দ্বারা মাটির ক্ষাতকারক ছত্রাক ও ব্যান্টেরিয়া সম্পূর্ণ মেরে 
গাছকে সহজে বাঁচিয়ে রাখা যায় (মাটি শোধন দ্রষ্টব্য) । 

টিউবার (Tuber ) £ ডা'লিয়ার ga মূলক (টিউবার বলা হয়। আলুর 
মত ডালিয়ামলও বছরের কয়েকমাস APS বা ভরম্যান্ট (dormant ) 
অবস্থায় থাকে। মরসুমে ফুল ফোটার থেকে পর মরসমের আগে পথন্ত মূল 
সাধারণত APS অবস্থায় থাকে । তবে অধিকাংশ মূল চার মাসের বেশি সময় 
APS থাকে না। সমভূমি অঞ্চলে মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে মূল থেকে 
চারা গাঁজয়ে যায়। AAD মুল মাটি থেকে তুলে ছায়ায় শুকনো অবস্হায় 
রাখতে হবে । qisa অধিক গরম ও বর্ধায় অত MARS অত্যধিক তাপ 
ডালিয়া মূলের দ্বান্থের পক্ষে ক্ষাতকর। এ কারণে সমভূমির আবহাওয়ায় 
ডালিয়ার মূলে (সংরক্ষিত বা জমির) অধিকাংশ পচে গিয়ে যথেষ্ট ক্ষাত হয়! 
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পাহাড়ী অঞ্চলে কিন্তু মূল সহজে ভাল থাকে ॥ সমভূমির মত পাহাড়ী অঞ্চলে 
এত ভাল মুল হয় All কাজেই ডালিয়ার ভাল মূল উৎপন্ন ও সংরক্ষণের 
ব্যাপারে সমভূমি ও পাহাড়ী জায়গার জলবায়ুকে একে অপরের পরিপূরক 
হিসাবে কাজে লাগনো যেতে পারে ॥ শৈলাবাসগর্ীলর নিকটবতরশ vagina 
নার্সারীতে উৎপন্ন মুল asa শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের ঠান্ডা জায়গায় 
সংরক্ষণের জন্য পাঠানো উাচত। বড় বড় নার্সারীর পক্ষে এমন ব্যবস্থা করা 
সম্ভব হলেও সাধারণ ডালিয়া চাষীদের মূল সংরক্ষণের সুবিধাজনক পদ্ধাত 
ALS বের করা ise সমপ্যাট সমাধানের জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সচেষ্ট 
হলেও কৃতকার্য সুনিশ্চিত | অনেকের মতে সংরক্ষণের চেয়ে মূলের চারা গজানো 
সমন্যাটিই AGA তারা বলেন, টিকে থাকা মূলের চারা গজানোর ব্যাপারে 
ale স:নিশ্চিত হওয়া যেত তবে তাঁরা অধিক aR সহকারে মূল সংরক্ষণ করতে 
পারতেন। অতএব আমাদের ATTA জানতে হবে মলের সংস্তাবস্হা ও স্প্রাউটিং 
(Sprouting ) বা চারা গজানোর মধ্যে সম্পর্ক কী। সাধারণ বিশ্বাস আমাদের 
এই আঁত উষ্ণ ও আদ্র" আবহাওয়ায় ডালিয়ার মূল থেকে ভাল চারা গজায় না। 
আমি fear পরীক্ষানিরপক্ষা চালিয়ে দেখোঁছ এমন ধারণার কোন বিজ্ঞান- 
সম্মত কারণ নাই । ডালিয়ার উপর আমার বিগত ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় 
দেখোঁছ যে মূলগন্ুলি না পচে টিকে থাকে তার বোশর ভাগেই সন্তোষজনকভাবে 
চারা গাঁজয়েছে। এবং এই অভিজ্ঞতার ভাত্ততে'বলা যায় পারপৃষ্ট মূল নষ্ট 
না হলে তা থেকে যথাসময়ে চারা গজাবেই । বরং জলদ চারা গজানোর দরুন 
বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হয় । কারণ ডালিয়ার শাঁতঘুম (Hibernation ) 
আমাদের এই উষ্ণ আবহাওয়ায় আদৌ ভাল নয়। ঘুম গভীর না হওয়ায় তারা 
তাড়াতাড়ি জেগে ওঠে । অধিকাংশ মূলে, পুরানো কি নতুন, মে মাসের মধ্যে 
চারা বের হয় । চারা দেখা দেওয়ার পরও প্রায় ১০ সপ্তাহ কাল শুকনো 
অবস্থায় রাখা যায়, জুলাই মাসের শেষাশোষ ওগ্ীলকে টবে, জমিতে কিংবা 
কেবল বালির স্তরের উপর লাগানো সুবিধাজনক । 

ভাল মূল পেতে হলে একেবারে IALTA শর্তে চারা (কাটিং) 
লাগানো উাচত। অক্টোবর বা নভেম্বরে চারা লাগিয়ে MEMA পাঁরপুঘ্ট 
মূল তোলা য় । কোন কোন প্রজাতির যেমন “স্বামী লোকে*রানন্দ', “লাইম 
লাইট’ ইত্যাদি সহজে ভাল মুল হয় না, কিন্তু CRITS একেবারে মরস:মের 
ALS লাগিয়ে ভাল মূল পাওয়া যায় । 

মনে রাখা দরকার, ডালায়ার টিউবার বা মুল হল গাছের তোর শ্বেতসার 
জমা রাখার অঙ্গাবশেষ । অতএব ভাল মূল পেতে হলে পাতায় যে শ্বেতসার 
তৈরি হয় তার মান ও পাঁরমাণ ভাল হওয়া একান্ত দরকার, কাজেই গাছের AF 
পাতার পাঁরমাণ মরসূমভর যথেষ্ট থাকা চাই । এজন্য রোগ পোকার আক্রমণ 
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ঠেকাতে হবে । গাছের আঁধক পাতা আনানোর জন্য চারা অবস্থায় ডগা খংটে 
দিয়ে বেশ কয়েকাঁট শাখা বের করে নিতে হবে। গাছ যেন দিনের অন্তত 
আট ঘণ্টা সরাসাঁর ALAA আলো পার | গাছের বাড় যখন পঃরো মান্রায় চলতে 
থাকে তখন কিন্তু শ্বেতসার পাতা থেকে নিচের দিকে ভালভাবে নামে না। 
অতএব ভাল মূল তৈরি করতে হলে গাছে বার বার নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ 
করা চলবে না | কারণ নাইট্রোজেন পাতা ও কাণ্ডের দ্রুত বাঁদ্ধ ঘটায় । যখন 
গাছের বাড়ার গাঁত শ্রথ হয় তখন পাতার: ট্তার খাদ্য নেমে এসে মূলে জমা 
হতে থাকে । মূল মোটা হওয়ার পরেও ALG "হতে প্রায় দুমাস সময় লাগে। 
নরম মূল তুলে নিয়ে রাখলে তা কঃচকে যাবে | কঃঠচকানো মূল হয় একেবারে 
spisa যার কিংবা তা থেকে চারা গজায় না। মূল যখন পুষ্ট হতে চলেছে 
তখন গাছে সেচের জল কামিয়ে আনতে হবে | কারণ নিয়মিত সেচ পেলে গাছের 
গোড়া থেকে নতুন নতুন শাখা গাঁজয়ে উঠবে ৷ aia মূল ( জাঁমর কিংবা 
টবের) মাটি থেকে তুলে নিয়ে ঘরে রাখতে হবে | শীত প্রধান দেশে ঘরে তোলা, 
মূলগন্ীল থেকে কাটিং পাওয়ার জন্য ভেজা AIG মস-এর ( Peat moss ) স্তরের 
উপর গজ।নো মূলগনুলকে রেখে বাড়ানো হয়। শাখাগরীলকে বেশি বাড়তে না 
‘দিয়েই তা কেটে নিয়ে চারা তোর করা হয়। আমাদের দেশে পাঁট মস-এর 
পাঁরবর্তে বাল কিংবা স্পাগনাম মস ( Spugnum moss ) ব্যবহার করা যেতে 
পারে | আম চারা গজানো মলকে বালর স্তরের উপর বাঁসয়ে তা থেকে কাটিং 
সংগ্রহ কাঁর। বেশ কাটিং পাওয়ার জন্য হাইড্রপানক্‌স ( hydroponics ) 
পদ্ধাতর ন্যায় বালির কেয়ারিতে তরলসার প্রয়োগ কার । প্রচালত পদ্ধাতর চেয়ে 
এটির ASIAT এই যে, সরাসরি মূল থেকে গজানো চারার (Sprout) কাটিং 
গাছের শাখার কাটংয়ের চেয়ে অনেক ভাল । স্পাউট-এর কাটিং থেকে ভাল গাছ 
ও উচ্চমানের ফুল পাওয়া যায় । কারণ অপারিণত বয়সের চারায় FG আসে 
না । কাজেই ভাল ফুল দেওয়ার জন্য গাছ যথেষ্ট বাড়ার সময় পায় । প্রদর্শনীর 
- প্রতিযোগিতার জন্য স্প্রাউট-এর কাটিং থেকে চারা তোর করা একান্ত দরকার I 

অঙ্গজ জনন ঃ বাঁজ ছাড়া গাছের শাখা, পাতা ও মূল থেকে চারা তোর এ 
পদ্ধাতির অন্তর্গত, ডালয়ার বীজ ছাড়া শাখা ও মূল থেকে চারা তোর 
করা হয়। 

মুল (Tuber) —orfaat আসলে বর্ধজীবা উদ্ভিদ নয় । কারণ ওর মূল বা 
টিউবার বেচে থাকে বেশ কয়েক বছর ধরে। সাধারণত গাছ ফুল দেওয়ার 
পর শ্যাকয়ে যায় ও মাটিতে মুল বে*চে থাকে । মরসমের শুরুতে ওই সুপ্ত 
মুল থেকে চারা গজায় | তাই ডাঁলয়াকে বর্ধজীবা উদ্ভিদ বলে ধরে নেওয়া 
হয়। বাগানে ডালিয়ার TAFA মূল পাওয়া যায়__টবের মূল ও জাঁমর মূল । 
এই দ'রকম মূলের পার্থক্য মূলত আকারে, টবের মূল হয় ছোট ; এব$ 
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জাঁমর মূল আকারে বড়। ARISTA মূলের ওই ALZ থাকে অনেকগুলি 
ছোট ছোট মূল | একটি গুচ্ছে অনেকগুলি চারা গজায়, তাই ওগুলিকে সাবধানে 
পৃথক করে রাখা হয় | জমির একাঁট গাছের মুল থেকে কয়েকটি চারা পাওয়া 
যায়। এধরনের চারা তৌরর নিয়ম এই যে, অংশ NANITA এক একটি অংশের 
যেন অন্তত GSS গজানো চারা বা স্প্রাউট (Sprout) থাকে । টবের মূল 
গডলিকে সাধারণত ভাগ করা যায় AT! তাদের মধ্যে যেগুলি বড় কেবল 
ওগনুলিকে ভাগ করে একটি মূল থেকে একাধিক চারা পাওয়া যেতে পারে। 
একটি অংশ মূলের যে সরু অংশ ACTA চূড়া বা ক্লাউন-এর (Crown) 
সঙ্গে যুক্ত থাকে তাকে মূলের গলা বা নেক (neck) বলা হয়। জমির মূলের 
এই গলা হয় বেশ লম্বা । কিন্তু টবের মূলের গলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একেবারেই 
থাকে না বললেই চলে | তাই টবের মূলের চূড়ায় একাধিক চারা গজালেও 
অংশ NAAZ এক-একটি চারায় ভাগ করা যায় না। কিন্তু যেগ্রীলতে গলার 
অস্তিত্ব SAÈ কেবল ANTALT জাঁমর মলের মত একাধিক চারা পাওয়ার জন্য 
ভাগ করা TWA | 

ইউরোপ ও আমেরিকার ডালিয়া ATA TAIT চারা গজানো ভাগ করা 
মূল ( Sprouted tuber divisions ) ক্রেতাদের মধ্যে বিতরণ করে । চারা 
গজানোর পর একটি গুচ্ছ মুলকে ধারাল Bala য়ে খুব সাবধানে এমন কতক- 
গল অংশে ভাগ করতে হবে যেন একটি অংশ-ম্‌লে অন্তত একট চারা থাকে; 
কিংবা একটি চারার সঙ্গে যেন অন্তত একটি অংশ-মুল Tw থাকে, এর্‌পে একাট 
বড় মূল থেকে লাগাবার জন্য অনেকগুলি চারা তোর করা সম্ভব | মনে রাখতে 
হবে যে, প্রত্যেকটি কন্যা-মুলের (daughter tuber ) পরিচয়ের জনা মা- 
মূলের নাম অনুযায়ী তাদের প্রত্যেকাঁটতে লেবেল দিতে হবে | 

কাটিং ( Cutting )-_গাছের ডাল কেটে তা থেকে শিকড় বার করে নতুন 
ডালয়ার চারা তৈরি করা হয়। নরম ডগার কাটিংয়ের ৭৮” ফা. দিনের তাপে 
সহজে শেকড় আসে | অল্প সময়ের মধ্যে সংখ্যায় AP ভাল কাটিং পাওয়ার 
জন্য মা-গাছকে আগে থেকে প্রয়োজনীয় তালিম দিয়ে রাখা Slow 1 ডালয়ায় 
চারা গজানোর মরস;মের দৈর্ঘ্য ছ-সপ্তাহের বেশি নয় । একটি কাটিং-এর [শিকড় 
বার হতে সময় লাগে ১-২ সপ্তাহ | কাজেই মা-গাছ থেকে কাটিংয়ের যোগানও 
দ্রুততর হওয়া চাই | অভিজ্জনেরা পর পর কয়েকবার চারার ডগা AO গাছকে 
ঝোপাল করার তালিম দেন। বলাবাহুল্য, একটি মা-গাছ শাখা প্রশাখা নিয়ে 
যত বেশি ঝোপাল হবে তা থেকে তত বোঁশ কাটিং পাওয়া যাবে | MEAG তাই নয়, 
এমন গাছের কাটিংয়ের মানও উন্নত যা তাড়াতাড়ি শেকড় দেওয়ার উপযোগী t 
চারা তোরর.কাজে কেবল নরম ডগা বেছে নেওয়া উচিত। Ae বা আধশক্ত 
ডগা একেবারে পছন্দ করা উচিত নয় । শাখা থেকে মান্র GIG পাব বা দুজোড়া 
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ATSTAS ডগা ধারাল ব্রেড (shaving blade) fara কেটে নিতে হবে । কাটতে 
হবে একজোড়া পাতার ঠিক ৩-৫ মামি নিচে! তাড়াতাঁড় শেকড় আনানোর 
জন্য হরমোন পাউডার ব্যবহার করা উীচত। সেরাডিকৃস বি-১ পাউডার 
(Seradix B, hormone powder) ডালিয়ার নরম কাটংয়ে ব্যবহার 
করা হয়। এজন্য কাঁটংয়ের নিচের এক সোন্টাটার অংশ জলে 'ভাঁজয়ে 
হরমোন পাউডার লাগাতে হবে, কাটংয়ের গোড়ায় লেগে থাকা আঁতরিন্ত জল 
ঝাঁকুনির দ্বারা ফেলে দিয়ে কৌটার পাউডারের মধ্যে ঢুঁকয়ে একট? নেড়ে নিলে 
ভেজা অংশে পাউডার লেগে থাকবে | ale পাউডার আঁতীরন্ত উঠে আসে 
তখন Tob কোটার ipa উপর আস্তে আস্তে ঠুকলে বাড়ীত পাউডারট;কু 
কোটার মধ্যে পড়ে যাবে । পাউডার লাগানোর পর পাঁচামানট অপেক্ষা করতে 
হবে। কারণ ওই সময়ের মধ্যে কাঁটং পাউডার থেকে হরমোন MILA নেবে। 
তারপর হাতের কাছে তোর Thais পান্রে কাটিং MÄA গোড়া পুততে হবে। 
কাটিংয়ে শিকড় আনানোর জন্য কাটিং লাগাবার পান্রে মাটির পাঁরবর্তে {বশ দ্ধ 
মোটাদানার APA বাঁল ব্যবহার করতে হয়, ব্যবহারের আগে বাঁলকে 
শোধন করে নিলে ভাল হয় । বাগানের মাটির মত বাঁনকেও শোধন করা যায় 
(মাটি শোধন দ্রষ্টব্য )। কিন্তু বাঁল ate তার উৎস থেকে সদ্য সংগৃহীত হয় 
তাকে বাঁজান/্মুন্ত করার প্রয়োজন হয় না। পান্র হিসাবে ৩০ সেমি TATE 
কোন অগভীর পোড়ামাটির AM এ কাজে খুব A ILAT বলে গণ্য Za | 
পানের তলায় দতিনাঁট জনানকাশ faa থাকবে । fearta খোলামকুচির দ্বারা 
ঢাকা দিয়ে পাত্রে বাল পুরতে হবে। তারপর ঝাঁরর সাহায্যে জল দিয়ে 
বালিকে সম্পূর্ণ ভাঁজরে নিতে হবে । নিকাশ ছিদ্র দিয়ে afa কেবল আতীরিন্ত 
জন বার হতে থাকে তখন বুঝতে হবে পাত্রের জল নিকাশ ব্যবস্থা ভালভাবে 
কাজ করছে। কাঠের পৌন্সলের মত এক্ট কাঠের টুকরো নিয়ে বার মে 
হানে স্থানে গত করতে হবে Vasa একাট করে কাঁটংয়ের গোড়া 
ঢকরে তার পাশের বাল চিপে দিলে কাটিং লাগানো হল, FRIA গোড়া 
২ সেমি-এর বোশ বালিতে ঢোকানো উচিত নয়, বলা TR, Bente যেন 
হেলান অবস্থায় পোঁতা না হয়, ওগীল যেন আঁত ঘনভাবে পোঁতা না হয় সৌদকে 
লক্ষ্য দিতে হবে। একাঁট ৩০ সোম পারে ২৯-৩০ট কাটিংয়ের বেশি পোঁতা 
উচিত নয়, কাটিং বপানোর পরই সর; ঝারি দিয়ে সাবধানে জল দিতে হবে, হঠাৎ 
বেশি জল দেওয়া হলে কাটিং হেলে পড়তে পারে। 
একটি পাত্রে একাধিক প্রজাতির কাটিং পুততে হলে দ;টি পাশাপাশি দলের 
মধ্যে কিছুটা বেশি ফাঁক দিতে হবে প্রত্যেক প্রজাতির জন্য পৃথক পৃথক সঠিক 
নামের লেবেল দিতে হবে। কাটিংয়ের পান্রগযীলকে বায়; চলাচল করে অথচ 
সরাসরি সখের আলো পাবে না এমন জায়গার রাখতে হবে। সকাল আটটা 
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পর্যন্ত সরাসার সুর্যের আলো কিন্তু খুব উপকারী ৷ বৃষ্টিঝরার সম্ভাবনা 
থাকলে আগে থেকে সাবধান হওয়া উচিত। ওই easier পলি শেড-এর নিচে 
রাখার ব্যবস্থা করলে ভাল হয় ; কিংবা আলো বাতাসযুন্ত কোন চালার নিচেও 
রাখা চলে । ৭-১৪ দিনের মধ্যে ডালিয়ার কাংয়ে শেকড় আসে । রোগ- 
গোকায় আক্রান্ত নয় এমন গাছ থেকে ale কাটিং সংগ্রহ হয়ে থাকে তবে 
কৃতকার্যের হার হবে বেশি অর্থাৎ বেশি সংখ্যক চারা পাওয়া যাবে । তাপমাত্রা 
যাঁদ ৮৬” ফারেনহাইটের নিচে নেমে যায় তখন চারা তোর হতে বিলম্ব ঘটবে, 
প্রাতকার হিসাবে কাটিংয়ের পান্রগ্লকে দিনে প্রায় ৫-৬ ঘণ্টা রোদে রাখতে 
হবে, ভোর বেলায় কাটিংয়ে জল দেওয়ার জন্য ঈবদোষ জল ব্যবহার করলে 
ভাল ফল পাওয়া যায় । শিকড় বার হওয়ার ঠিক আগে কাঁটংকে খুব সতেজ 
দেখাবে ও বাড়ন্ত বলে মনে হবে, শিকড় কয়েক মালামটার লম্বা হলেই বাল 
থেকে তুলে নিয়ে ওগীলকে ছোট ছোট টবে লাগাতে হবে । এজন্য নার্সারীতে 
থাম্ব পট (Thumb Pot ) ব্যবহার করা হয়। এবং ওই থাম্ব পটের চারাই 
ক্রেতাদের সরবরাহ করা হয়। fay নিজেদের লাগানোর জন্য এরুপ টবের 
পাঁরবর্তে প্রথমে ৩ Bho টব ব্যবহার করা উচিত । নিচে যে সার মাটির মিশ্রণ 
দেওয়া হল তা ওই ৩ হা টবে ব্যবহার করার জন্য | 


সারমাটির মিশ্রণ 
ভাল দো-আঁশ মাটি ৩ ভাগ 
পাতাসার / কম্পোস্ট / গোবর সার ১ ভাগ 
সুপার ফসফেট ( ৫টি টবের জন্য ) ১ চা চামচ 
ইউরিয়া ( ) ১ 
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( ইউারয়ার পাঁরবর্তে খোল ব্যবহার করা চলবে । চারা লাগাবার ২ সপ্তাহ 


আজে স্চা খোল NRT সঙ্গ hea নিতে হরে, আঁত ভাট চারার জন্য ১১ 
গ্রাম খোল ব্যবহার করা উাঁচত । ) 


৭ 
বীজের চারা 
বাঁজ থেকে ডালিয়ার চারা তৈরি করা যায়, প্রত্যেকটি বীজের চারা কিন্তু সংকর ৷ 


কারণ তাদের কোনটাই চাঁর্রে, হুবহু মায়ের মত হবে না। বাগানের কোন 
ভায়াই প্রকাতির বিশুদ্ধ প্রজাতি ( Taxonomic Species ) বা জনতত্তেবর 


ভিত্তিতে পিওর লাইন ( pure line ) নয়। কাজেই চারা হয় সংকর চাঁরৱের | 
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সর্বদা নতুনের সম্ভাবনা বহন করে বলে ডালয়ার বাঁজ থেকে চারা তুলে ফুল 
ফোটানো একটা বেশ মজার ব্যাপার । ভাল ভাল প্রজ্জাতি থেকে বাজ সংগ্রহ 
করে তা থেকে শত-শত চারা তোর করে তাদের ফুল পরীক্ষা করলে দেখা যাবে 
যে অন্তত দু-একাঁট ফুলের গৃণমানবেশ উন্নত ও নতুনত্বের দিক থেকে আকর্ষণীয় । 
পার্ক, কারখানা বা অন্যান্য বড় বড় বাগানে বাঁজের ভালরা পৃথক কেরারতে 
FAH লাগানো হর ॥ যেহেতু বীজের গাছ আকারে বেশ AT হয় তাই দুর 
থেকে এদের ফুল হয় খুব আকর্ষণীয়, এছাড়া অন্যান্য স্দীবধার দিকও আছে। 
যেমন, ABTS সহজে অনেক বোশ চারা পাওয়া যায় । এবং মরসদ্ম শর? হওয়ার 
আগে চারা তোর করে নেওয়া TAL PRIPA বাজারে ডালিয়া ফঃলের 
সরবরাহ মূলত বাঁজের চারা থেকেই আসে | 

আগেই বলা হয়েছে যে, বাঁজের চারার ফুলের রঙ, আকার ও গড়ন আগে, 
থেকে জানা যাবে না, তাই এইসব গদুণের 'ভীন্ততে তাদের শ্রেণী বিভাগ করে 
লাগানো সম্ভব নয় ; এবং সে কারণে কেয়াঁরতে বাঁজের ডালয়ায় দেখা যায় 
নানা রঙ, আকার ও গড়নের সমন্বয় । নতুন নতুন ভাল প্রজাতি পাওয়ার 
আশায় সংকরক (hybridist ) ভাল ভাল প্রজাতি বাছাই করে এবং তাদের 
মধ্যে একাঁটর পরাগ অন্যাটর গভ'“মুণ্ডে প্রয়োগ করে বীজ তোর করেন, বলা 
বাহুল্য, এভাবে তোর বীজের মূল্য অনেক। ঠিক ভাল পিতামাতার 
সম্ভাবনাপূর্ণ শিশুর মত। চারা তোলার মরসুম না আসা পর্যন্ত এমন, 
বীজকে খুব সাবধানে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ করা উচিত। সঠিক 
উপায়ে সংরক্ষিত ডালয়ার বীজ থেকে বপন করার ৪৮ ঘণ্টা পরে চারা বার 
হতে শুর? করে । আমার একটি পরীক্ষার ফল এখানে বাঁণত হল: AGA 
মাস্টারীপস” থেকে পাওয়া ১০ট বীজ ১৯৮৬ সালের OAT আগস্ট ৬ ঘণ্টাকাল 
পারশ্রুত জলে 'ভীঁজয়ে রাখার পর একাঁট পোর্রাডণ-এ (Petridish ) ভেজা 
aos পেপার-এর উপর রাখা হল। &ই আগস্ট ওই বাঁজের সব কাঁটই অওকুঁরত 
হয় । ওগর্ীলকে টবের মাটিতে লাগয়ে ভাল চারা পাওয়া যায় এবং দশ সগ্তাহ 
পরে অক্টোবরের তৃতীয় স্তাহে ওই ola aS যথারীতি ফুল আসে । ওই 
বছর ৩রা সেপ্টেম্বর ওই পরীক্ষার পুনরাবান্ত ঘাঁটয়ে প্রায় একই ফল পাওয়া 
যায়। কেবল গরমিল দেখা দিয়োছল বাঁজ অঙ্কুঁরত হওয়ার হারে । নাট 
পরণক্ষায় অৎকুঁরিত হওয়ার গড় ছিল শতকরা ৮০। 

অধিকাংশ বাঁজ পাকার ঠিক পরেই বোনা হলে তা থেকে চারা গজায় না। 
তাদের অত্কুরিত হওয়ার মত অবস্থায় আসতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগে । 
বীজ পাকার পরও AAA তোর হতে এই যে স্ময় লাগে ইংরেজি 
পরিভাষায় ওকে বলে “আফটার রাইপেনিং (After ripening )। বিভন্ন 
প্রজাতির ‘আফটার রাইপোনং-এর সময়কাল বিভিন্ন । ডালিয়া বীজের আফটার, 
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রাইপেনিং HIS নয়, মাত্র দু-সপ্তাহ | পক্ষান্তরে সজীবতা বজায় রেখে ডালিয়া" 
বীজের টিকে থাকার ক্ষমতাও দীর্ঘ নয়। সাধারণত ডালিয়া বীজকে বেচে: 
থাকতে দেখা যায় না। BIE’ আবহাওয়ার সংস্পর্শে থাকলে বাঁজ ক্রমশ 
দুর্বল হয়ে পড়ে ও Ta দুমাসের মধ্যে সজীবতা হারায় ! অতএব খুব শুকনো 
বীজকে GATT AA সংরক্ষণ করতে হবে৷ এজন্য কাচের বোতল বা 
আলুমিনিয়াম ফয়েল পাউচ (aluminium foil pouch ) সব চেয়ে ভাল | 
ডালিয়া বাঁজের অওকুরিত হওয়ার অনুকূলে দিনের আদর্শ তাপমাত্রা হল ৭৫” 
ফারেনহাইট | কাজেই অত্যন্ত সংখা প্রজাতি থেকে পাওয়া বীজ ৭৫” ফা. [দিনের 
তাপে বোনা উচিত | বাঁজ বোনার সারম।টি তৈরি করতে জল, দো-আঁশ-মাটি ও 
পাতাসার ব্যবহার করতে হবে । বাঁজতলায় ৩ সোম ব্যবধানে বীজ বুনতে 
হবে | চারা আঁত ঘনভাবে উঠলে ড্যাম্পিং অফ ( damping off ) রোগে পচে 
যেতে পারে (রোগপোকা দ্রষ্টব্য )। চারার বয়স পনের দিন হলে তা নেড়ে. 
লাগানো চলে | 


Y 
টবে চারা লাগানো 


এদেশে ডালিয়া প্রধানত টবেই ফুল ফোটানো হয়। টবের গাছের সবিধা যে, 
প্রতিযোগিতা, ঘর বা প্রাঙ্গণ সাজানো, বিক্রি ও অন্যান্য কাজের MSATA জন্য 
একস্হান থেকে অন্যস্হানে সহজে নিয়ে যাওয়া সম্ভব । টবে চারা লাগানোর 
জন্য জল সারমাি ও ঠিক মানের ভাল টবের প্রয়োজন | 

সারম।টি s সারমাটি তৈরির জটিলতা দর করে সহজে বোঝানোর জন্য 
এটি এখানে ধাপে ধাপে আলোচিত হবে । উপাদানের fetes সারমাটিকে 
প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়৷ জৈবসার falas miè ও রাসায়ানক সার 
মিশ্রণ । সাধারণত বাগানের ভাল মাটি ডালিয়ার টবে ব্যবহার করা হয়। fee 
যে মাটি রোগ GURRE নয় তা কখনও ব্যবহার করা Siow নয় | কয়েক বছর: 
ধরে যে মাটিতে বাগানের কোন গাছ জন্মায়ন তেমন মাটি শোধন না করে টবের 
সারমাটি তৈরির কাজে লাগানো যেতে পারে । নদীর ধার ধানের মাঠ বা 
জঙ্গলের বড় গাছের তলার মাটি নিতে হবে | এমন মাটিতে ডালিয়ার পক্ষে ক্ষতিকর 
রোগজাবাণহ থাকে না। বাগানের মাটি বাবহার করতে হলে তা আগে শোধন, 
করে নেওয়া উচিত (মাটি শোধন দ্রষ্টব্য )। রোগজীবাণযযক্ত মাটিতে ডালয়া। 
লাগালে যে কোন সময় গাছের শিকড় বা গোড়া পচে গিয়ে গাছ ঢলে পড়তে 
পারে । তা ছাড়া গাছের নিচের পাতাগ:ুলি রোগাক্রান্ত হতে পারে। মাটির 
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গথনের (texture) দিকাটও খুব প্রয়োজনীয় | দো-আঁশ মাটি বলতে বোঝাবে 
যে মাটির শতকরা ৫০ভাগ কাদা ও বাকী ৫০ভাগ আছে বালকণা ও সল্ট 
(silt )-এর মিশ্রণ, পিল্ট হচ্ছে কোয়ার্টন ( Quartz ) জাতীয় এক পদার্থ যা 
কাদা বাঁলর মাঝামাঝ পর্যায়ে পড়ে । ভার দো-আঁশ মাঁটতে কাদাকণার ভাগ 
আনহপাতিক হারে বেশ ৷ হালকা দো-আঁশ মাটিতে কাাকণার পাঁরমাণ কম 
ও বালির পারমাণ cafe, সিল্টকণার অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে বোঝা যার না। কাজেই 
কাদা ও বালকে প্রধান দুই অংশ হিসাবে গণ্য করা হর ৷ ভার মাটিকে ভাল 
দো-আঁশ মাটি করতে হলে প্রয়োজন মত ওতে বালি মাঁশয়ে নিতে হবে | পক্ষান্তরে, 
হাল্কা মাটিকে কিছুটা ভারি করতে হলে পরিমাণমত কাদা মিশিয়ে নিতে হবে। 
হিউমাস (800৮3)-উাঁদ্ভদ বা প্রাণীজ বস্তু পচে সারে রূপান্তারত হলে তাকে 
সাধারণভাবে হিউমাস বলা হয় ।লতাপাতা,ঘাসখড়, জলজ SSA, পশুর বিষ্টা, 
আন্তাবলের আবর্জনা ভালভাবে পচে গেলে হিউমাসে রূপান্তারত হয় । মাটিতে 
হিউমাসের পরিমাণ বাড়লে মাটির রঙ কালচে দেখায় । জঙ্গলের মাটিতে 
ঝরাপাতা পচে ষথেন্ট হিউমাস যোগ করে | ভাল হিউমস-এর গঠন (structure) 
দানাদার বা ঝরঝরে । সাধারণত আমরা যে হিউমাস ব্যবহার কর তা তিন 
প্রকারের | যেমন, গোবরসার, কম্পোস্ট ও পাতাসার | সাধারণভাবে NE- 
পালিত জাবরকাটা পশুর ISA সারকে গোবরসার বলা হয় ৷ পাতা পচে যে 
সার হয় তাকে বলা হয় পাতাসার । গোয়াল বা আন্তাবলের আবর্জনা ও পশুর 
TATA পচে যে সার তোর হয় তাকে কম্পোস্টসার বলা হয় । মাটির মত 
হিউমাসেও সুখী গাছের পক্ষে ক্ষাতকারক ছত্রাক থাকতে পারে I কাজেই 
'ডাইথেন এম EG বা লাইম-সালফার-এর মত NCCT ছত্রাক নাশক ওষুধ ওতে 
প্রয়োগ করে শোধন করা উচিত । এক বালাঁত (দশ লিটার ) সারে কুড়িগ্রাম 
“ওষুধ ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে | পাঁচ মাঁলীলটার মাপের চালানিতে সার 
চেলে নিলে দানা ভেঙে বেশ ছোট হয়ে যাবে, তখন সারে ওষুধ ভালভাবে 
মেশাতে ASIAT হবে | 4 j 

হিউমাস-এ উদ্ভিদ-খাদ্যের পরিমাণ নগণ্য । তা হলেও সার হিসাবে এট 
অপাঁরহার্য এজন্য যে, হিউমাস মাটির গঠনের উন্নাত ঘটায় যা গাছের খাদ্য 
গ্রহণে সাহায্য করে ও মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ায় । হাল্কা মাটির (বেলে- 
মাটি) জলধারণ ক্ষমতা খুব কম। ওই মাটিতে যথেষ্ট পারমাণে হিউমাস 
মিশিয়ে তার উন্নাতসাধন করা যায় । ভাল গোবরের মার অন্যান্য জৈব সারের 
চেয়ে অনেক বোঁশ জনধারণ করতে পারে । ঘন গাছপালা আচ্ছাদিত জাঁমর উপর 
স্তরের মাটিতে হিউমান থাকে । এমন মাটি ডিয়ার জন্য সারমাটি মিশ্রণের পক্ষে 
আঁত মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। সার হিসেবে শিং ও খুরকুচ বা খোল 
TAA করলেও মাটিতে কিছুটা [িউমাস-এর পাঁরমাণ বাড়ে। 
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রাসায়নিক সার মিশ্রণ (Fertlizer 201৯)_ সুপার ফসফেট, শিং ওখুরকুচি, 
হাড়গধুড়ো, ইউরিয়া, আযমোনিয়াম সালফেট, ডাই আ্যামেনিয়াম ফসফেট, ক্যাল- 
TART আমোনিয়াম নাইট্রেট (ক্যান-সার), সালফেট অব পটাশ, পটাশিয়াম নাই- 
ট্রেট, পটাশিয়াম ক্লোরাইড (মিউারয়েট অফ পটাশ ), ম্যাগনোসয়াম সালফেট, 
প্রভাত সারকে ডািয়ার সার মাটি মিশ্রণে ব্যবহার করা যেতে পারে । শিং ও: 
খ্‌রকুঁচ এবং হাড়গংড়ো জৈব সার হলেও SNITS খাদ্য উপাদান আঁধকমান্রায় 
থাকার জন্য রাপায়নিক সারের পর্যায়ে ফেলা ZA | 


টবের সারমাটি 
(স্ীবধামত নিচের যে কোন একটি ব্যবহার করা যেতে পারে ) 
একনম্বর 
; (দশ Bho মাপের দশাট টবের জন্য) 
দো-আঁশ মাটি 8¢ লিটার 
গোবর সার a 2d 
পাতা সার oR 
ইউরিয়া ১০০ গ্রাম 
হাড়গংড়া R00: F” 
সালফেট অফ পটাশ ১০০ ” 
ম্যাগনোসয়াম সালফেট eo ৮ 
w নম্বর 
কাদামাটি cé লিটার 
বালি ১৬৪৫ 
গোবরসার/কম্পোস্টসার 7 
আমোনিয়াম সালফেট ২৫০ গ্রাম 
হাড়গণ্ড়া ২০০ ১১ 
সালফেট অফ AGTH ১০০ ১, 
ম্যাগনোসয়াম সালফেট oC, 
তিন নম্বর 

< কাদামাটি ৩০ লিটার 
গোবরসার/কস্পোস্টসার ON Sp 
পাতাসার ৫ 57 
আ্যামোনিয়াম সালফেট "২৫০ গ্রাম, 
হাড়গংড়া ২৫০ ০ 
মিউরিয়েট অফ পটাশ ` ১০০ »॥ 


৩৭ 


-ম্যাগসিয়াম সালফেট &০ গ্রাম 


চার নম্বর 
দো-আঁশ মাটি se লিটার 
-পাতাসার ২০ i 
fas খুরকুঁচ > কিলো 
ডাই আমোনিয়াম ফসফেট ৩০০ গ্রাম 
“মউারয়েট অফ পটাশ ১2077, | 
ম্যাগনোসয়াম সালফেট é 5 | 
পাঁচ নন্বর | 
কাদাম।টি ৩৫ লিটার | 
fi 
‘বাল ১৫ i. | 
গোবরসার/কদ্পোস্ট সার ২১০ 
র্যালীমিল/স্টেরামিল ১৫০০ গ্রাম 
ছ-নম্বর 
দো-আঁশ মাটি ৪৫ লিটার 
গোবরসার!কম্পোস্টসার টিসি 
-্যালীমল|স্টেরামল ১৫০০ গ্রাম 
সাত নম্বর 
কাদামাটি ৪৬ লিটার 
গোবরসার/কম্পোস্ট সার ২০ ৯ 
খোল (সরষে, বাদাম বা নিম) ১ কিলো 
সুপার ফসফেট ১ » 
মিউরিয়েট অব পটাশ ১০০ গ্রাম 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট 60783 


BGA ৪ কাদামাটি, গোবরসার ও CUI খোল একত্রে ভালভাবে মিশিয়ে 
“আদ্র অবস্থায় একমাস কাল গাদা করে রাখতে হবে | 


আট নম্বর 

বেলেমাটি ৪৫ লিটার 

গোবরসার/কম্পো্ট ২০ 3 

খোল (সরষে, বাদাম বা নিম ) ১ কিলো 

ডাই-আ্যামোনিয়াম ফসফেট ৩০০ গ্রাম 

1মউরিয়েট অফ পটাশ ১8 ‘ ; f 
ম্যাগনোসয়াম সালফেট 80. 4; 
Ba: পদ্ধতি সাত নম্বর মিশ্রণের মত । । 


৩৮ | 


টব £ নানারকম টব ডালিয়া লাগাতে ব্যবহার করা হয় । পোড়ামাটির 
$a, কাঠের প্যাঁকং বক্স (Packing box), কাঠের ভ্যাট ( Vat ) প্রভূত 
সাধারণত ব্যবহৃত হয় । ৭--৯ লিটার মাপের পোড়ামাটির টব ডািয়ার পক্ষে 
ভাল। প্রত্যেক টবের তলায় এক Sho ব্যাসের একাঁট faa থাকা চাই। টবের 
তলা যাতে জাঁমন স্পর্শ করতে না পারে তার জন্য টবের তলায় ?তনাট খাট 
প্রেত্যেকি প্রায় ২৫ ঘন সৌন্টামটারের) লাগিয়ে রাখতে হবে | 

যেহেতু আমাদের অতি Se আবহাওয়ায় ক্ষাতকারক মাটির ছত্রাক ডালয়ার 
প্রভৃতক্ষীত করে, ATÈ, প্লাস্টিক বা চীনামাটির টবও ব্যবহার করা যেতে পারে। 
কারণ এ ধরনের GACH চারা লাগানোর আগে সহজে NASTA করে ছত্রাক ALS 
করা যায়। রঙ লাগানো মাটির টবও খারাপ। পাঁরচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের 
খাতিরে মাটির টবের গায়ে রেড অক্সাইড ও চুন (৪৪১) 'মাঁশয়ে তোর রঙের পোঁচ 
লাগানো যেতে পারে । পুরাতন টবকে MIRNE করতে হবে, এজন্য রাসায়- 
fat দ্রব্য, উত্তপ্ত জলীয় বাচ্প (Steam) বা উত্তপ্ত হাওয়া (Flue) প্রয়োজন | 

চারা লাগানো £ঃ টবের জলানকাশ ব্যবস্থা পাকা করতে তলার RITTA 
উপর খোলামকুচি রেখে কাঁকর ও বালির এক Bio স্তর দিতে হবে । প্রায় ২৫ 
বর্গ সোম আকারের এক টুকরো খোলাম Biba পিঠ উপর দিক করে টবের তলার 
ছাঁদাটি ঢেকে দিতে হবে । তার উপর বাল ও কাঁকরের প্রায় এক হী পুর, 
স্তর দিয়ে টবের মাটিকে নিচের ছাদ থেকে কছ:ট। দুরে রাখতে হবে। তা না 
হলে নিকাশি পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে | 

নকাশি ব্যবস্থা ঠিক করে সারমাঁট দিয়ে টব পূর্ণ করতে হবে । সারমাটি 
“একেবারে শুকনো হলে চলবে না। TERDI ভেজা ও WALA হওয়া চাই | 
২-৩ সপ্তাহের মধ্যে ৮ CATA টবের চারা 7S করার মত অবস্হায় আসে | 
চারাগদ্ীলকে টব থেকে সাবধানে মাটির বল ( ball ) আস্ত রেখে বার করতে 
হবে । চারার মাটির বলের আকার অনধায়ী টবের সারমাটির উপর একটি 
গত তোর করে বলাঁটকে (চারাসহ ) ওতে রেখে পাশের মাটি সাবধানে চিপে 
দিতে হবে, যেন মাটির মধ্যে ফাঁকফোঁকর না থাকে । দেখতে হবে চারাটি যেন 
একেবারে খাড়া থাকে ও টবের মুখবাত্তের কেন্দ্রে স্থাঁপত হয়। সাল্‌টিং ও 
জল দেওয়ার জায়গা রাখার জন্য টবের উপরে ৩-৪ সোম জায়গা খালি রাখতে 
হবে । চারা লাগানোর পর সর; ঝাঁর দিয়ে টবে জল দিতে হবে | এ অবস্হায় 
চারার বেশি জল প্রয়োজন হয় না। অতএব জল দেওয়ার কাজটা হিসাব করেই 
করতে হবে। চারাঁট পরে যাতে হেলে না পড়ে বা বে*কে না যায় তার জন্য 
ঠেকনা দিয়ে তাকে বাঁধা প্রয়োজন ( স্টোকং ও টাইং দুষ্ব্য )। 


৩৯ 


৯ 


জমিতে চার! লাগানো 


দেশের [ATCA অঞ্চলের জলবায়নুর তারতমা হেতু চারা লাগানোর FAAS 
{বাভিন্ন । সাধারণভাবে বলতে গেলে গ্রাম, বর্ষণ কিংবা শরৎকালেই কোন না 
কোন অঞ্চলে চারা লাগানোর THAT | যেমন, পাহাড়ী অণ্চলে (৫ হাজার 
ফট কিংবা আরও উচ্চে ) গ্রাঁচ্মে অর্থাৎ মার্চ ও এপ্রল মাসে চারা লাগানো 
শুর; হয়। সমভূঁমর আঁধকাংশ জায়গায় সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসের 
মধ্যে চারা লাগানোর সময় | কোন কোন জায়গায় কিন্তু গ্রীজ্মের শেষ থেকে 
বর্ষার শুর পর্যন্ত চারা লাগানো হয়। শ্রীনগর, আলমোরা, দাঁজীলং ও 
ওটকামন্ডে AKI ভাঁলয়া লাগানো সহীবধাজনক ৷ বর্ণাটকে বর্ষ“য় ভালয়া 
ফুলের মরসূম কাজেই ওখানে মে মাসে চারা লাগানো RA ভারতের 
উত্তরাঞ্চলে জানঃয়ারিতে অত্যধিক শীতের জন্য ফেব্রুয়ারি ও মার্চে ফুল পাওয়ার 
জন্য ডিসেম্বরে চারা লাগানো হয় । যাইহোক স্থানীয় প্রথা SAAT চারা 
লাগানোর মরসুম ঠক করা উাঁচত। আবহাওয়ার প্রচালত ধরনের fagis 
ঘটলে তা ফুল ফোটার উপর প্রভাব ফেলবে ৷ কাটিং থেকে চারা তোর করা 
হলে ফুটতে দশ থেকে বার সপ্তাই সময় লাগতে পারে । মলের চারায় ফল 
আসে আরও WPS পরে । নার্সারী থেকে ৩-৪ সোম টবে চারা পাওয়া 
যায়। যেহেতু SALAS সবে শেকড় এসেছে তাই সরাসার জামতে লাগানোর 
উপয্যন্ত নয়। সদ্য শিকড় বার হওয়া কািংয়ের কচি চারাগযীলকে প্রথমে 
৮ সোম টবে লাগাতে হবে ; এজন্য সারমাটির মিশ্রণ নিচে দেওয়া হল l 


দো-আঁশ মাটি ১ বালাঁত (দশ লটার মাপের ) 
গোবর সার (মাহ চালানতে 7চলে ) ৩ লিটার - 

ইউরিয়া 60 Sf. 

AGATA ফসফেট ১০০ গ্রা. 

পটাশিয়াম সালফেট ২০ ST. 

ম্যাগনেপিয়াম সালফেট ১০ a. 


উপাদানগঠুল ব্যবহার করার সগ্তাহখানেক আগে ভালভাবে মিশিয়ে আর 
অবস্হায় গাদা করে রাখতে হবে ৷ টবগ্ীল যাঁদ পুরানো হয় তবে SNTE 
পাঁরছ্কার করে পারমাঙ্গানেট অফ পটাশযুন্ত ( permanganate of potash ) 
জলে placa নিতে হবে । এতে টবের গায়ে লেগে থাকা রোগ জীবাণ? 
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নষ্ট হয়। টবের তলার ছিদ্রের উপরে এক টুকরো খোলামকুচ রেখে সাধারণ 
নিয়মে চারা পটস্হ করতে হবে। জল দেওয়ার সুবিধার জন্য টবের উপরে এক 
সোন্টমিটার স্হান খালি রাখা উচিত । টবে চারা শিকড়জালে আবদ্ধ হয়ে যাও- 
Ma ঠিক আগেই চারাকে জমিতে লাগাতে হবে ॥ ওই শিকড়জাল পরীক্ষা করার 
জন্য টব থেকে চারাটিকে মাটির বলসহ আন্ত রেখে সাবধানে বের করে দেখতে 
হবে । সাধারণত ৮ সোম টবে চারা তৈরি হতে দ্ব-সপ্তাহের বোশ সময় লাগে 
না। 

বর্ষণ বিদায় নেওয়ার পর আবহাওয়া অনুকুল হলেই জাম Cola শুর; করা 
উচিত । মাটির গঠন ঝরঝরে হলেই বুঝতে হবে তা চারা লাগাবার উপযোগী 
হয়েছে । জাম তৈরি হলেই মাপমত প্রত্যেকটি চারা পোঁতার জায়গায় একটি 
করে বাঁশের সর; বাখারি প:তে নিশানাঁদাহ করতে হবে । বাখারিগন্ল পরবর্তী-. 
কালে ঠেকনা হিসাবে ব্যবহার করা যাবে । স্হান, সার ও জলের খরচ কমানো 
ও কেয়ারির ALAS গাছে ঢেকে দেওয়ার জন্য চারা খুব ঘন করে লাগানোর 
সুপারিশ করা হয়। বাড়ার দিক থেকে প্রজাতিটির বৈশিষ্ট্য অন্বযায়ী দুটি 
চারার মধ্যে প্রয়োজনীয় Way ঠিক করা উচিত, এবং তার ভিত্তিতে ৪৫-৬০ 
সোম দূরত্বে চারা লাগাবার জায়গায় একটি করে বাঁশের বাখারি পঠততে হবে ॥ 
বেশি শাখাপ্রশাখার জন্য যাঁদ ছোট অবস্হায় চারার মাথা খোঁটা হয় সে ক্ষেত্রে 
সারতে পাশাপাশি wf চারার দুরত্ব ও RI সারির মধ্যে ব্যবধান ৭৫ সোম 
হওয়া দরকার । বাখার দিয়ে 'চাহুত করা জায়গায় ১০ সোম গভীর ও ৩০ 
সেমি ব্যাসের গর খড়ে বাড়ীত মাটি গতের পাঁরধির উপর এমনভাবে দিতে হবে 
যেন তা কেয়ারর জমি থেকে সমানভাবে একটু উ'চু হয়ে থাকে । ফলে চারা 
লাগাবার পরে সেচের জল ধারণের জায়গা হিসাবে চারার চারাঁদকে থালির মত 
fab; জায়গাটুকু খুব কাজে লাগবে । এতে সেচের জল কেয়ারির নিচু দিকে . 
গড়িয়ে না গিয়ে চারার গোড়ায় মাটিতে ঢুকবে । এখন চারা লাগাবার জন্য 
থালির কেন্দ্রে ১০ সেমি গভীরের একটি গর্ত খ:ড়ুতে হবে । টব থেকে চারাটি 
সাবধানে বের করে ওই গর্তে চারার মাটির বলাঁট রেখে যথারীতি তার পাশের 
মাটি আঙ্গুল দিয়ে চিপে দিতে হবে যাতে চারাট খাড়াভাবে থাকতে পারে। 
চারার গোড়ায় আগের মাটি যেন ৩ সেমি নতুন মাটিতে ঢাকা পড়ে । বলা বাহুল্য 
আগে পোঁতা বাখারটি লাগানো চারার খুব কাছেই আছে, আর Ale না থাকে 
তখন ওর কাছে এনে ASO হবে । সেটি এখন ঠেকনার কাজ করবে, চারার 
প্রজাতি-নামের একটি লেবেল তৈরি করে ওই বাখারির গায়ে ঝুলিয়ে দিতে 
হবে | সেচের জলের পাঁরমান ও সেচের সময় নির্ধারণ অনেকগুলি বিষয়েরউপর 
নিভ'রশীল যা নিঃসন্দেহে একটি oife ব্যাপার । কাজেই সে জটিলতায় না .. 
গিয়ে sixa তাঁর আঁভজ্ঞতার fears নিয়মাট আয়ত্ব করবেন | 
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চারার পরিবর্তে যখন চারা গজানো মূল ( Sprouted tubers ) লাগানো 
হবে তখন তা সরাসার জাতে বা টবে লাগাতে হবে । সুপ্ত মূল ( dormant 
tubers ) লাগানো উচিত নয়। মুল ভেজাভেজা, মাটিতে লাগাতে হবে ; এবং 
পাতাজোড়া না খোলা HAS সেচ দেওয়া চলবে না । এর মধ্যে মাটি যাঁদ শকরে 
যায় তখন অল্প মান্রায় জল দিতে হবে! লাগাবার পর একট মুল থেকে যাঁদ 
একাধিক চারা বার হয় তখন তাদের মধ্যে আকারে যেটি বড় তাকে রেখে বাদবাকি 
alee চারা তৈরির জন্য কাটিং হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে 1 
খাদ্যের প্রয়োজন ও বাড়তি সার প্রয়োগ 
গাছের ভাল বৃদ্ধির জন্য aa মাটি প্রয়োজন যেসব উপাদান থাকলে 
মাটিকে a's বলা হবে তার সবটি যাঁদ প্রয়োজনীয় মাত্রায় না থাকে তখন 
বাড়তি সার প্রয়োগ করে তাদের অভাব দর করা উাঁচত। বিভিন্ন প্রকার গাছের 
কোন বিশেষ খাদ্য উৎপাদনের চাঁহদাও বিভিন্ন । কাজেই থে ধরণের গাছ 
লাগানো হবে তার ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করে ala কিংবা টবের মাটি তোর 
করতে হবে। অতএব মাটি যতই Gra হোক নাকেন। বিশেষ কোন ধরণের 
গাছের জন্য মাটিতে কোন না কোন প্রকারের কিছু, সার প্রয়োগ করার দরকার 
হয়। 
অন্যান্য গাছের মতডালয়াও নাইট্রোজেন,ফসফরাস পটাশ যথেষ্ট পাঁরমাণে 
চায়। এজন্য ANIS বলা হয়, “বগ fac? (Big three) বা প্রধান aa?” 
এদের পরে আসছে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনোঁসয়াম ও সালফার । তাই এগ্রীলকে 
বলা হয় সেকেন্ডারী এঁলমেন্টস (secondary elements ) বা মাধ্যমিক 
মৌলরাজি। এগাল অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে গাছের প্রয়োজন হয়। এছাড়া 
অতি অল্পমাত্ায় লাগে আয়রণ, fase, কপার, ক্লোরিন, বোরন, ম্যাঙ্গানিজ 
ইত্যাদি। একারণে এদের বলা হয় ট্রেদ এলিম্যান্টস ( trace elements ) 
বা Oot । উল্লাখত মৌলগ্লিকে কেবল তাদের যোগ ( compounds ) 
হিসাবে গাছ গ্রহণ করতে পারে। তাই ওই যোঁগগ;লিকে ‘উদ্ভিদ খাদ্য? 
বলা হয়। গাছ মাটি থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে পারে কেবল পাতলা বা অনগগ্র 
দ্রবণরঃপে । ওই দ্রবণ উগ্র হলে গাছের প্রাণ বিপন্ন হবে। উদ্ভিদ খাদ্য অসংখ্য 
জৈব ও রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে পাওয়া যায় এবং siia ডালিয়া তৈরি 
করতে কাজে লাগে | 
গোবর সার, আন্তাবল ও খামারের আবর্জনাসার, কম্পোস্ট, মীন সার, রন্তসার, 
শিং ও খরকুচ, খোল, ইউরিয়া, আগোনিয়াম সালফেট, ক্যালাপয়াম WEN- 
নিরাম নাইটে প্রভৃতি হচ্ছে নাইট্রোজেন প্রধান সার। USAT ও সুপার 
ফসফেট অফ লাইম-এ পাওয়া যায় প্রচুর ফসফেট । কাঠের ছাই, সালফেট অফ 
পটাশ, মিউারয়েট অফ পটাশ ও নাইট্রেট অফ পটাশ ব্যববহার করা হয় পটাশ 


৪২ 


O ১০০০০ 


যোগানের জন্য | ডলোমাইট থেকে পাওয়া বায় ক্যালাসয়াম ও ম্যাগনোসয়াম 1 
JAANA কাব“নেট, ক্যালীপয়াম অক্সাইড ও ম্যাগনোসয়াম সালফেট সরবরাহ 
করে যথাক্রমে ক্যালাঁসয়াম ও ম্যাগ্নোসয়াম, ANATA হসেবে বোরনের জন্য 
বোরক আযাঁসভ, আয়রনের জনা ETA সালফেট ও fasta জন্য fare 
সালফেট ব্যবহার করা হয় । মাটিতে অণহসার প্রয়োগ করার রেওয়াজ কম! 
antares পাতার সার হিসেবে পাতায় ছিটিয়ে দেওয়া হয়। অণন্সার যাঁদ 
সেকো এস্ট্রন বা কেলেট ( Chelate) আকারে পাওয়া যায় তখন তাদের 
মাটিতে প্রয়োগ করেও ভাল ফল পাওয়া যায় | 

প্রধান Gata মধ্যে নাইট্রোজেন হচ্ছে সর্ব প্রধান। কারণ গাছের সব চেয়ে CATS 
বোঁশ পারমাণে প্রয়োজন তা হল নাইট্রোজেন, নাইট্রোজেনের সরবরাহ যথেষ্ট 
থাকলে গাছের কাণ্ড ও পাতার বৃদ্ধি সন্তোষজনক হয় ; অর্থাৎ পাতার আকার 
বেশ বড় ও পাব লম্বা হয়। প্রয়োজনের আতীরন্ত নাট্রোজেন সার পেলে গাছের বাড় 


'অজবৃত হয় না। AMAT হতে বিলম্ব ঘটে ও পাতার রঙ হয় কালচে সবুজ | 


ফলে গাছে ফুল ফুটতে দেরী হয়। গাছের WG যথেষ্ট মজবুত না হলে 
ছন্রাক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । পক্ষান্তরে, নাইট্রোজেন অভাবে 
গাছের পাতা হয় ছোটছোট, পাবের দৈর্ঘ কমে যাবে ও পাতার রঙ হবে হাল্কা 
সবুজ | অভাব তীব্র হলে পাতা দেখতে হবে হলদে MORS হাল্কা ATS | 
এবং এ অবস্থাকে বলা হয় 'ক্লোরাঁসস” (cholorisis )। বাতাসে যথেচ্ট 


নাইট্রোজেন থাকলেও আঁধকাংশ গাছ তা কাজে লাগাতে পারে না | বায়ুমণ্ডলের 
নাইট্রোজেনে যাঁদ নাইট্রেট বা আযমোনিয়া-় রূপান্তারত হয় তখন তা হবে 


উদ্ভিদ খাদ্য | 

ফসফরাস গাছের TG তাড়াতাড়ি পুষ্ট হতে সাহায্য করে এবং রোগ প্রতি- 
রোধক ক্ষমতা বাড়ায় । ফসফরাস আঁতারিন্ত নাইট্রোজেন সরবরাহের কুফল রোধ 
করে | ফসফরাসের অভাব ঘটলে বৃদ্ধি পোন্ত হতে বিলম্ব ঘটে। ফসফরাসকে 
গাছ ফসফারক আস্ডরূপে গ্রহণ করে | 

Brow দেহে পটাশের কাজ হচ্ছে, শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য তাঁর করা I 
ডালিয়ার মূল হল শ্বেতসার জমানোর অঙ্গাবশেষ । কাজেই ভায়া মূলকে 
মোটা করতে হলে পাতা যেন প্রচুর শ্বেতসার তোর করতে পারে, সৌদকে লক্ষ্য 
দিতে হবে ॥ পাতায় যথেষ্ট শ্বেতসার তোর করতে পটাশের ভূঁমিকাই প্রধান | 
পটাশ ফুল ও বাঁজের মান উন্নত করে ও গাছের রোগ প্রাতরোধ ক্ষমতা বাড়ার ॥ 
তা ছাড়া গাছকে FHT জলাভাব সহ্য করতে সাহায্য TA পটাশের অভাবে 
পাতার কিনারা “SFA যায় | 

অম্লধ্মী মাটিতে ক্যালাসয়ামের অভাব যথেষ্ট । বিপরাতপঞ্ষে, ক্ষারধমণী 


মাটিতে থাকে প্রচুর পারমাণে ক্যালসিয়াম | “মাটির অল্লত্ব কাময়ে 'বাভন্ন প্রকার 
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খাদ্য উপাদান বিশেষতঃ ফসফরাসকে গ্রহণযোগ্য অবচ্হায় আনতে মাটিতে প্রয়ো- 
জনমত চুন কিংবা চক অবশ্য প্রয়োগ করতে হবে । ম্যাগনেসিয়াম পাতাকে খুব 
চকচকে করে | মাটিতে স্যাগনেসিয়ামের অভাব না থাকলে ফুলের রঙ খুব উত্জবল 
হয়। মাটিতে পারমাণমত ম্যাগনেসিয়াম না থাকলে গাছ প্রয়োজনমত পটাশ 
গ্রহণ করতে পারে না, অর্থাৎ গাহেরপটাশ গ্রহণ করার কাজটা ম্যাগনো সিয়ামের 
উপর নির্ভরশীল, নাইট্রোজেন সারের মত ম্যাগনোঁসয়ামও সহজে দ্রবণীর 
অবস্হার চুইয়ে মাটির নিচের দিকে চলে যায় 1 কাজেই মাটিতে ম্যাগনোসিয়ামের 
ঘাটতি প্রায়শই চোখে পড়ে । তাই বাড়াত সার প্রয়োগের সময় প্রত্যেক ক্ষেপে 
অল্প পরিমাণে ম্যাগনোসয়াম যোগ করা একান্ত দরকার ৷ সাধারণত ডাঁলয়ার 
SALA অভাব চোখে পড়ে ATL অন্যান্য অনেক গাছের মত ডালিয়ারও 
আয়রণের প্রয়োজন হয় অতি অল্প মান্রায়। ডালিয়ার এ জাতীয় সারের অভাব 
ঘটলে ফুলে রঙ ভাল হয় না, আর পাতা ঈষৎ হলদে রঙের হয়ে যায় | মাটির 
আয়রণের অভাব Wa করতে হলে জামিতে প্রতি বর্গ মিটারে ৩০ গ্রাম হারে 
সালফেট অফ আয়রণ (Sulphate of iron, 2525০, ) প্রয়োগ করতে হবে | 
কিন্ত প্রয়োগ করে সুফল না পাওয়া গেলে বুঝতে হবে, মাটির অন্যান্য ATTAT 
সঙ্গে জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তা আর গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় নাই। 
এর প্রাতকার হিসেবে কেলেট আয়রন (Iron Sequestrene) ব্যবহার করা যেতে 
পারে। wife চাষে বোরণের GINST উপেক্ষা করার মত নয় । কারণ বোরণ 
ভালিয়ার মূল সংরক্ষণে সাহায্য করে । বোরণ FAA মাটিতে যে ডািয়ার মূল 
জন্মে তা সহজে পচেনা ও সময়ে তা থেকে চারা গজার় । সাধারণত আমাদের 
জমিতে বোরণের অভাব দেখা যায় না। কিন্তু ক্ষারধমণী মাটিতে বোরণের 
অভাব ঘটে। এ জাতীয় উপাদানের অভাব হলে প্রতি লিটার জলে ৩ গ্রাম 
বোরিক anfas ( Boric acid ) মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। পাঁচটি গাছের 
জন্য তিন লিটার দ্রবণ যথেষ্ট ।মনে রাখতে হবে বোরণের মাত্রা একটু বেশি হলেই 
গাছ মরে যেতে পারে । ভাল ডালিয়া করতে কপার, ক্লোরিণ, ম্যাঙ্গানিজ 


প্রভৃতির ভুমিকা তেমন স্পঙ্ট নয় কাজেই ডালিয়ার জন্য ওগুল নিয়ে মাথা 
ঘামানোর দরকার নাই 1 


উপরের আলোচনা থেকে পাঠবগণ TAS পেরেছেন যে গাছকে বিশেষত 
ডালিয়াকে খাওয়াতে কোন কোন উপাদানের ভুমিকা কেমন । এখন উপাদান- 
গলি কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে তার আলোচনা দরকার । গোলাপ, ডালিয়া 
ও চন্দুমল্লিকার জন্য বাজারে নানা ধরণের ও নামের সার মিশ্রণ পাওয়া যায়। 
Snia ফরমিউলা, বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ বিধি ওদের প্যাবংয়ের গায়ে লেখা 
থাকে । ফরমিউলা থেকে জানা যায় কোন কোন উপাদানে সারটি তৈরি হয়েছে। 
বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় মিশ্রণে প্রধান উপাদানগ্ডলি কি অন;পাতে আছে | 
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যেমন, কোন মিশ্রণের বিশ্লেষণে afa হয় এন ৮_পি১৬- কে ( N,P,,K, ) 
তার অর্থ হল, ওই মিশ্রণে শতকরা আটভাগ নাইট্রোজেন, ষোল ভাগ ফসফাঁরক 
BAG ও আটভাগ পটাশিয়াম আছে । 

নাইঝ্রোজেনের বেলায় শতকরা হিসাবে মিশ্রণে নদ পাঁরমাণ 
কসফরাসের বেলায় শতকরা হসাবে যেটুক ফসফাঁরক STAG গাছের গ্রহণ- 
যোগা অবস্থায় পাওয়া যাবে, আর পটাশের বেলায় জলে দ্রবণীয় শতকরা হারে 
যে পারিমাণ পটাশ থাকবে, সাধারণভাবে সবরকম কাষ-টাদ্ভদের জন্য বাজারে 
কয়েকটি সম সার পাওয়া যায় | যেমন AFAT ১৫-১৫-১৫, MPATT ২০-২০-০, 
গ্লোমোর ২৮-২৮-০, ইফকো ১০-২৬-২৬ ইত্যাদি । স্যাবধামত aia ডালয়ার 
জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে । অস্ীবধাবশতঃ যাঁরা সার হসাবে নানা 
প্রকার উপাদান সংগ্রহ করতে পারে না, তাঁরা কেবল গোবরসার ও এই সুষম 
সারের কোন একটি ব্যবহার করে ভাল ডালিয়া তৈরি করতে পারবেন । কিন্তু 
যাঁরা প্রাতযোগতায় সেরা পুরস্কার জেতার উচ্চাশা পোষণ করেন তাঁদের 
সার নির্বাচন ও প্রয়োগ সংক্রান্ত খধাটনাটর উপর যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে 
হবে। এই পারচ্ছেদের উদ্দেশ্য হল, উন্নতমানের GIAI ফোটাতে সার 
TA TOA ও তাদের প্রয়োগ সংক্রান্ত খখাটনাঁট আলোচনা করা যা অনুসরণ করে 
একজন ডালিয়া কাঁরয়ে এ বিষয়ে সহজে দক্ষতা অর্জন করতে পারেন | 

গোবরসার বা হিউমাস-এর কাজ হল মাটির গঠনের উন্নীত সাধন করা 
আর জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো । যার ফলে শেকড় সহজে মাটি ভেদ করে 
খাদ্য শোষণ করতে পারে, যাঁদও এ জাতাঁয় সারে উীদ্ভদ-খাদ্য খুব কম থাকে 
এর অভাবে মাটিতে যথেষ্ট খাদ্য-উপাদান থাকা সত্তেবও সুখী ধরণের গাছ তা 
গ্রহণ করতে পারে না। ভাল ডালিয়া তোর করতে হলেও যথেষ্ট পারমাণ 
গোবরসার বা হিউগাস-এর প্রয়োজন । ডালিয়ার জনা হাল্কা বেলে মাটিতে 
শতকরা ২৫ ভাগ, ও এ'টেল মাটিতে শতকরা ৩০-৫০ ভাগ গোবরসার বা 
িউমাস মেশানো দরকার ৷ ব্যবহার করার সময় সার যেন MAIZA অবস্থায় 
থাকে । মাটি ও সার ভালভাবে মেশানোর জন্য সারকে ০.৩ ইণ্ি জালির 
চালনিতে ঢেলে নিতে হবে ৷ মাটিতে সার ভালভাবে মিশানো হলে গাছের 
শিকড়গুচ্ছ তাদের আওতায় মাটির সকল জায়গায় সমানভাবে ছাড়িয়ে পড়ে৷ 
িপরাীতপক্ষে, যাঁদ সার মাটির ATA সমানভাবে না থাকে তখন দেখা যাবে, 
যে অংশে সার নাই িংবা কম সেখানে শেকড়ের উপাস্হিতিও হবে ঠিক তেমনই | 
অনেকের মতে ডািয়ার জন্য মাটি খুব মাহ হওয়ার প্রয়োজন নাই। জামর 
ক্ষেত্রে এ পদ্ধাঁত কার্যকর হলেও টবের বেলায় তা নিশ্চয়ই A INTANT হবে AT A 

মাটি ব্যতিরেকে ডালিয়া করার পদ্ধাতও চাল: আছে । এতে মাটির 
পাঁরবর্তে ভাল গোবরসার ব্যবহার করা ZAL জাঁমতে গর্ত কিংবা কেয়ারির 
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মাটি IG বের করে দিয়ে ভাল গোবরসার দিয়ে তা পূরণ করা হয়। গত 
" কিংবা কেয়ারির গভীরতা ৮-১২ Bie হওয়া চাই। afe মিটারে ১০০ গ্রাম 
সুপার ফসফেট FRAT AIGALGT প্রয়োগ করতে হবে । পটাশ ও ম্যাগনোসয়াম 
সরবরাহের জন্য প্রতি বর্গীমটারে ১০০ গ্রাম সালফেট অফ পটাশ ও ২ গ্রাম 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট প্রয়োগ করা উচিত। নাইট্রোজেনের অভাব ঘটলে 
নাইট্রোজেন প্রধান তরলসার ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যাবে । মাটির 
মাধ্যমে ( Soil medium ) কোন কোন উদ্ভিদ খাদ্য মাটিতে থাকা সত্তেও 
গাছ তা নিতে পারে ati কিন্তু মাটিছাড়া পদ্ধতির চাষে সে অসংবিধা 
“স্পষ্টতই দুর করা যায়। এ পদ্ধতির আর একটি সুবিধা হল এই যে কোন 
প্রকার রাসায়নিক সার ব্যবহার না করেও উন্নতমানের ফুল পাওয়া যায়। 
মাটির পাঁরবর্তে গোবরসার আর বাড়তি সার হিসাবে পচা খোলের তরলসার 
যথেষ্ট বলে মনে হয়। তবে কেবল অল্পমান্রায় ম্যাগনেসিয়াম সালফেট প্রয়োগ 
করে পাতা ও ফুলের অতি উজ্জবল রঙ আনা সম্ভব হয়। এমনাঁক উপকুলবতী 
SUA সেচের জল AINE বা BAIT থাকার সেজন্য এ পদ্ধতিতে কোন ক্ষতি 
হয় না। 

মনে রাখা দরকার, এ পদ্ধাততে একট ডালিয়ার জন্য কমপক্ষে ১০০০ ঘন 
ইঞ্চি গোবর সার প্রয়োজন । অতএব একটি MOA মাপ হবে, ১০ Biv ব্যাস ও 
১৩ ee গভীর । কিন্তু কেয়ারির বেলায় গভীরতা ১০ ইঞ্চি হলে চলবে ; 
কেয়ারির প্রচ্থ একমিটারের বোঁশ হওয়া উঁচত নয়, প্রথমে মাপমত কেয়ারির 
মাটি ALG বের করতে হবে। ১০০টি চারার জন্য প্রায় ১০০ ঘন BG মাটি 
তুলে নিতে হবে । এবং এজন্য যে পরিমাণ গোবরসারের প্রয়োজন তা ১০০ 
ঘনফ:টের কিছ; বেশি | বলাবাহুল্য, সংখ্যায় বেশি গাছ লাগানোর পক্ষে এ 
পদ্ধাত আদৌ সুবিধাজনক নয়। কারণ প্রচুর পরিমাণ জৈবসারের ব্যবহার 
একটি WM ব্যাপার । অজ্পসংখ্যক গাছের বেলায় এট কিন্তু খুব 
মজার, নতুন কাঁরয়েদের পক্ষে এ পদ্ধাত অন:সারে RICT উপাদানের সাহায্যে 
অনেকখানি নিশ্চিন্ত ভাবে ভাল ফুল ফোটানো সম্ভব । কেবল গোবর ও 
খোলসার ভালিয়াকে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন সরবরাহ করতে পারে | এ থেকে 
SATA খাদ্যও পায়। কারণ তাদের অভাব কদাচিত চোখে পড়ে। আতিরিনত 
সফল পাওয়ার উদ্দেশ্যে ফসফেট, পটাশ ও ম্যাগনেসিয়াম ব্যবহার করা যেতে 
পারে। প্রত্যেকটি চারার জন্য নিচের মিশ্রণটি ৩০ গ্রাম হারে ছিটিয়ে প্রয়োগ 
করা চলে৷ 


সঃপার ফসফেট ১০০ গ্রাঃ 
সালফেট অব পটাশ/মিউরিয়েট অব পটাশ 8০ ১ 
ম্যাগনোপিয়াম সালফেট ২৫ ৮ 
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মাটছাড়া গোবর সারের মাধ্যমে সাধারণত অণখাদ্যের অভাব লক্ষ্য করা 
যায় না। কাদাকণা না থাকার জন্য ear fet আধশোষিত ( absorbed ) বা 
থাতয়ে (precipitated) যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। 

বাড়তি সার প্রয়োগ e জাম তোর বা টবের জন্য সারমাটি তোরর 
সময় যে সার ব্যবহার করা হয় তা ডালিয়ার RI সময়ের জন্য প্রয়োজন মিটাতে 
পারে না। দ্বিতীয়তঃ নাইট্রোজেন, সার ক্রমশ চুইয়ে শেকড়ের নাগালের বাইরে 
চলে যায়। কাজেই প্রয়োজনবোধে বাড়াত সার প্রয়োগ করা হয়। নাইট্রোজেন 
মাটিতে বেশি সময় ধরে থাকে না বলে মোট প্রয়োজনের পরিমাণকে ভাগ 
করে-দফায় দফায় ভাগ করে প্রয়োগ করা Siow বাড়তিসারে জৈব ও 
রাসায়ানক উভয় প্রকার নাইট্রোজেন থাকা চাই। জৈব নাইট্রোজেন হিসাবে 
সরষে বা চিনাবাদামের খোল ও রাসায়ীনক নাইট্রোজেন হিসাবে ইউরিয়া 
ডালয়ার পক্ষে'বেশ TATA ৷ বাড়ীত সারকে সুষম করতে ফসফেট, পটাশ ও 
ম্যাগনেসিয়াম সার যোগ করা উচিত এজন্য APTA ফসফেট, সালফেট কিংবা 
1মউারয়েট অব প্টাশ ও ম্য।গনোসিয়াম সালফেট ব্যবহার করা যেতে পারে I 

বাড়াত সার শুকনো ও তরল উভয় প্রকারেই প্রয়োগ করা যায় । “SCAT 
সারের মিশ্রণ বেয়াঁরতে ছিটিয়ে ব্যবহার করা হয় । শুকনো সার কিছ; পাঁর- 
মাণ গ্রোবরসার কিংবা কম্পোস্ট সারের সঙ্গে JAPA প্রয়োগ করলে At ভাল 
ফল পাওয়া যায় । সাধারণত সরষের খোল শুকনো অবস্থায় বাড়ীত সার হসেবে 
ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এ থেকে গাছের নাইট্রোজেন পেতে দোঁর হয় l 
দ্বিতীয়তঃ প্রয়োগের পর জল পেয়ে মাটিকে আঠাল করে দেয় যা গাছের পক্ষে 
আদৌ ভাল নয় | 

শুকনো বাড়তি সার প্রয়োগের আগে গাছের গোড়ার মাটি প্রায় ৩৫ সোম 
ব্যাস নিয়ে খংচে দিতে হবে । ale মালচিং- দেওয়া থাকে তখন খোঁচানোর 
প্রয়োজন হয় না। 

পাঁরমাণমত সার প্রয়োগ করে ( ছিটিয়ে ) সেচ দিতে হবে । প্রথম প্রয়োগের 
তান সপ্তাহ পরে পুনরায় সার প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে । গাছের বয়স 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মূল ( tuber ) বড় হতে থাকে 1 কাজেই CGA দেওয়া বা 
সার প্রয়োগের জন্য গাছের গোড়া একেবারে খোঁচানো উচিত নয়, কারণ নিড়া- 


{নর আঘাতে মূল নষ্ট হতে পারে। বাড়ীত সার হিসেবে নিচের faerie 
ব্যবহার করা যেতে পারে! 


চেলে নেওয়া মাহ গোবর সার ১ বালতি 

( দশালটার মাপের ) 
ইউরিয়া : ৮০ গাঃ 
সুপার ফসফেট ৫০ গ্রাঃ 


sa 


সালফেট অব পটাশ/মউারয়েট অফ পটাশ ২৫ গ্রাঃ 


ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ১০ গ্রাঃ 
(সার মিশ্রণটি ১০ টি জমির গাছে বা ১৫-২০টি টবের গাছে প্রয়োগ করা 
যাবে। ) 


বাড়ীত সার তরল আকারেও প্রয়োগ করতে হয়। পদ্ধাতটি খুব সহজ ও 
সন্তা বলে তাই SAAT শুধ; তাই নয়, এ থেকে গাছ খুব তাড়াতাড়ি খাদ্য পেতে 
পারে | তাই তরলসার প্রয়োগ করা হলে গাছ মাত্র বয়েকাঁদনের মধ্যেই বাড়তে 
শর করে । জৈব উপাদানের তরলসারে খোলের ভূমিকা প্রধান বলে গণ্য হয়। 
একটি পারে জল নিয়ে সরষে বা চিনেবাদামের খোল ৭-১০ fat ভিজিয়ে 
রাখতে হবে। সুপার ফসফেট ও সালফেট অফ পটাশ (পাঁরবতে: পটাশিয়াম 
ক্লোরাইড বা মিউারিয়েট অব পটাশ ) সার ব্যবহার করার মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে 
জলে ভিজাতে হবে । ইউরিয়া ও ম্যাগনোসয়াম সালফেট সার প্রয়োগের ঠিক 
আগেই যোগ করতে হবে । উপাদান গুলির পরিমাণ নিচে দেওয়া হল £ 


খোল (সরষে বা চিনেবাদাম ) ২০০ গ্রাঃ 
ইউরিয়া ৫০ গ্রাঃ 
সুপার ফসফেট ৩০ গ্রাঃ 
সালফেট অফ পটাশ/মউরিয়েট অফ পটাশ ২০ গ্রাঃ 
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ১০ গ্রাঃ 
জল ১৫ লিটার 


মিশ্রণাট ১৫-২০ টি জাঁমর গাছে বা ২০-৩০ টবের গাছে একবার প্রয়োগ 
করা যাবে | তরলসার প্রয়োগের আগে গাছে GASTA সার প্রয়োগ করতে হবে । 
কারণ মাটিতে জলের অভাব থাকলে গাছের যথেষ্ট ক্ষত হতে পারে I 
পাতায় সার প্রয্নোগ £ AIRIS খাদ্য যোগানের জন্য আজকাল 
পাতায় সার প্রয়োগ এক রেওয়াজ হয়ে RIGA I কেবল অণখাদ্য যোগানোর 
বেলায় এ পদ্ধাঁত অপাঁরহার্য বলে মনে হয় । ক্যালসিয়াম, ম্যাগনোসয়াম, সাল- 
ফার, আয়রণ, বোরন, কপার প্রভাত উপাদান গাছের ভাল বৃদ্ধি ও উৎপাদনের 
জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় । afte ওগ:লি অল্প বা আঁত অল্প মানায় লাগে তা 
হলেও ভাল ফল পেতে হলে ওদের উপেক্ষা করা চলবে না। নাইটেহাজেন, 
ফসফরাস ও পটাশকেও পাতার মাধামে খাওয়ানো যায় | 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, পাতা দিয়ে যাঁদ খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা 
দিয়েছে কেন? মাটিতে যথেষ্ট খাদ্য উপাদান থাকা সত্বেও জটিল রাসায়নিক 
বিক্রিয়ার ফলে তার কোন অংশ বা কখনও কখনও পুরোটাই গাছের গ্রহণযোগ্য 
অবস্থায় থাকে না। MA ANAT কেন ফসফরাস ও পটাশের অনেকখানি 
ঝাদাকণার সঙ্গে এমন আটকে থাকে (বৈদযাতিক কারণে ) যে গাছের পক্ষে তা 
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গ্রহণ করা সম্ভব নয় । এই অবস্থাকে আঁধশোধন বা আযাডজরপশান (adsorp- 
tion) বলা হয়। শুধু তাই নয়, কিছ; অংশ দ্রবণীয় অবস্থা থেকে সরে গিয়ে 
faloa পড়ে । বলা-বাহুল্য, কোন খাদ্য উপাদান BATA অবস্থায় না থাকলে 
গাছ তা শোষণ করতে পারে না ! 

আজকাল fafon বাঁণাঁজ্যক নামে ( trade name )বাঁভন্ প্রস্তুত কারকের 
দ্বারা তোর পাতাসার বাজারে আমদানী হয়েছে । এধরণের সারের অনেকগাীঁল 
ডালিয়ায় প্রয়োগ করে সফল পাওয়া গেছে। পাতাসারকে প্রস্তুতকারকের 
সুপারিশ মত মাত্রায় গাছে STG না আসা পর্যন্ত পক্ষকালে একবার করে পাতায় 
স্প্রে করে প্রয়োগ করা Siow | 

পাতা সার AFTA | যেমন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ সারের কিংবা 
ক্যালাসয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রণ, বোরণ fess ইত্যাদির | 

কয়েকাঁট জনপ্রিয় পাতাসারের প্রস্তুতকারক সহ নামের তালিকা নিচে উল্লেখ 
করাহলঃ 


সার প্রস্তুতকারক 
জলাদ গ্রো Gale গ্রো,১১৪ সরোঁজনী দেবী রোড, 
সেকেন্দ্রাবাদ পিন ৫০০০০৩ 
আগ্রোমন ania আ্যাগ্রোভেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাই 
প্রাঃ লিঃ বম্বে A 
ট্রেসেল-ু aiaa ইন্ডিয়া faz 


প্লট নং ২১ ও ২২, পিন্যা ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
এয়া, ব্যাঙ্গালোর ৫৬০০৫৪ 
মালটিপ্লেকস করণাটক আগ্রো কোমকেল্‌স 
পোঃ বক্স ১০৩১, রাজাজী নগর, 
ব্যাঙ্গালোর ৫৬০০১০ 


মাইক্রোনটীট্রয়েন্ট TIER পৌসক লিঃ আযলোম্বক রোড 
বরোদা ৩৯০০০৩ 

প্্যান্টোভিট কামধেন; কেমিক্যাল:স 
MIST, ১৩৭৯ ভবানীপেট, 
পুনা ৪১১০০২ 

বিপুল গডরেজ বয়সী, বম্বে | 

ঈত্টামন 


ঈণ্টার্ন বায়োল্যাব, কাঁলকাতা ১ 
প্রাতযোগিতার জন্য ফুল তোর করতে “হলে গাছকে খাওয়ানোর মান 


উন্নত করতে হবে। প্রতোক সফল প্রাতযোগি তার নিজস্ব fog পদ্ধাত 
অবলম্বন করে ভাল ফল ফোটাতে সক্ষম হন। এবং এজন্য যে সব উপাদান 


৪৯ 


ব্যবহার করেন LANIA যে তার কাছে সহজলভ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই t 
ভাল ফুল ফোটানোর জন্য নিচে কতকগঠুল সংক্ষিপ্ত সুপারিশ দেওয়া হল ঃ 
১) FE সারের মাধ্যমে যে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় তা ডালিয়া খুব পচ্ছন্দ 
TAI এতে ফুলের রঙ হয় বেশ উজ্জল ও আর্কবণীয়। কাজেই 
ISHARE ভাল সার মিশ্রণ ব্যবহার করা উচিত ৷ 
২) কেবল রাসারানক সারের চেয়ে জৈব সার অধিক PARAL জৈব ও 
রাসায়নিক সারের সমানুপাতিক ও সুষম মিশ্রণ প্রয়োগে আতরিন্ত ভাল. 
ফল পাওয়া যায় | 
৩) গাছের Tha অগ্রগতি হলে পরবতশী ata প্রয়োজনমত কেবল 
ভাল তরল সারই প্রয়োগ করা উচিত 1 
৩) রাসায়নিক সাররূপে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ চারা খুব RTT 
হয়ে যায় । অতএব খুব সাবধানে তা প্রয়োগ করা উচিত 1 
৫) যে সার প্রয়োগ করা হবে তা যেন সম্পূর্ণ‘ ও ALAA হয় | 
৬) যদি বাজারের মিশ্রসারের উপর নিভ'র করতে হয় তখন ওই সারকে 
ডালিয়ার প্রয়োজনের ভিত্তিতে FAFA করতে ওতে কিছ পারমাণ পটাশ 
ও ম্যাগনেসিয়াম যোগ করতে হবে I 
৭) নাইটোজেন ও ফসফরাসের জন্য সোডিয়াম TRG ও Hin 
বোনামল (Steamed bonemeal) ofaga পক্ষে খুব উপকারী | 
৮) ভাল গোবরসার ও সরষের খোল 'দিয়ে মাটি ছাড়াও ভাল ডালিয়া 
উৎপন্ন করা যায় । 


স্টেকিং আ্যাণ্ড টাইয়িং 


ঠেকনার অবলম্বন ছাড়া ডালিয়া খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। 
ঠেকনায় বেধে গাছকে সোজা করে রাখার ব্যবস্থাকে স্টোকং আযাণ্ড টাইয়ং 
(Staking and tying ) বলা হয়। সাধারণ বাঁশের বাখার 'দিয়ে পাতায় 
CAT বড় গাছকে খাড়া রাখা যায় না 1 ডাঁলয়া যাতে ভেঙ্গে না যায় বা হেলে 
না পড়ে তার জন্য কাঠের ফালি বা বাঁশের টুকরো মাটির ১০-১৫ ইণ্ডি গভীরে 
ALO ভাল ঠেকনারুপে ব্যবহার করা যেতে'পারে । একাজে যোট সেরা তা হল, 
লোহার কনডুইট পাইপ (Conduit pipe )1 এটি খুব শক্ত ও সরু এবং 
মাটিতে সহজে পোঁতা ara : 

সাধারণত প্রতিগাছে একটি করে ঠেকনা লাগে | কিন্তু যে গাছের গোড়া 
থেকে বেশ কয়েকটি শাখা গজিয়ে বড় হয়েছে এমন গাছের জন্য তিনটি ঠেকনার 
প্রয়োজন হয়। গাছের তিনাদকে ঠেকনা তিনটি faga আকারে ALO তাদের 
চারিদিকে সৃতি (পাটের সর; দড়ি) জড়িয়ে খাঁচা তৈরি করা হয়! ওই 
খাঁচার মধ্যে গাছ বেগ খাড়া থাকে, হেলে পড়ে না বা ভেঙ্গে ধায় না।, 


&০ 


ঠেকনার দৈর্ঘ শেষ ATCA গাছের উচ্চতা কী হবে তা অনুমান করে তার চেয়ে 
এক FG ছোট হওয়া দরকার | 

সৌন্দর্যবোধের খাতিরে ঠেকনাকে যতদুর সম্ভব AIGA আড়ালে রাখতে 
হবে। কিন্তু আত বড় ভারি গাছের বেলায় তা সব সময় সম্ভব হয়ে উঠে না | 
ATL ঠেকনার সঙ্গে জালকে এবটু ছিলে করে বাঁধতে হবে সতি দিয়ে অটিসাট 
করে বাঁধলে সুতো ডাল কেটে বসে যেতে পারে | 

মালচিং 

গাছের গোড়ায় চারদিকে মাটির উপর প্রদত্ত মোটাদানার জৈবসারের BACs 
মালচিং ( mulching ) বলা হয়। মালচিং অনেক কাজে লাগে এবং পরিচর্যার 
একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচিত 'হয়। আমাদের উষ্ণ জলবায়ুতে 
ডালিয়ার পক্ষে মালচিং কতখানি উপকারী তা এখানে আলোচিত হবে | 

FAA তাপ ও বাতাসের সংস্পর্শে কেয়ারির উপরের অংশে মাটি শক্ত হয়ে 
যায়। ফলে সেচের জল নিচে চুইয়ে যেতে পারে না । আর মাটির মধ্যে বার 
চলাচল, যা শিকড়ের বদ্ধ ও খাদ্য শোষণের পক্ষে একান্ত দরকার, তাও বন্ধ 
হয়ে যায়, অবস্থার উন্নাতর জন্য মাঝে মাঝে উপরের TIÒ খোঁচাতে হয় । কিন্তু 
এতে খাদ্য শোষণকারা শিকড়গুচ্ছের অনেকখানি কেটে 'ছি'ড়ে যায়, ফল গাছের 
বদ্ধ ব্যাহত হয় । মালাঁচংয়ের সাহায্যে এ অসুবিধে দূর করা যায়। মালাঁচং 
মাটিতে বায়? চলাচলের সরবধাসহ শিকড়ের ব্‌দ্ধর জন্য বাড়ীত জায়গা ও খাদ্য 
যোগায়, মালাচং দেওয়ার পর আর মাটি খোঁচাতে হয় ATI শধু তাই নয়, 
বাড়াত সার ( তরল FR; শুকনো ) প্রয়োগেরও কোন অস;বিধা হয় AT | 

ডালয়ার চারা বড় হলে মাটির উপর অংশে TR শিকড় এসে ভিড় করে; 
তখন মাটি না খধ্চয়ে মালচিং প্রয়োগ করা উচিত । ৩-৪ সেমি পুর গোবর 
সারের স্তর মালাঁচং রুপে ভালভাবে কাজ করে । গাছের ডালপালার বিস্তার 
যতখানি মালচিং দিয়ে ঢাকা হবেও ততখা'ন জায়গা | মালচিং-য়ের পক্ষে সবচেয়ে 
ভাল সার হল, গোবর সার, কম্পোস্ট কিংবা পাতাসার । খড় faa শুকনো 
ঘাসের Bos কাজে লাগাতে পারে । উপাদানগীলর একাঁটি কিংবা তাদের 
মিশ্রণও ব্যবহার করা যেতে পারে | 


হোয়িং arte উইভিং 
গাছের গোড়ার কিংবা কেয়ারির মাটি খোঁচানো ও নিড়ান দেওয়া-কে 
ইংরোঁজতে বলা হয় hoeing and weeding. মাটি খোঁচানোর প্রয়োজননয়তা 
দেখা দেয় যখন রোদের তাপ লেগে গাছের গোড়ার মাটি Ne হয়ে যায় । 
নিড়ানির সাহায্যে afa ওই মাটি খঃচে দেওয়া না হয় তা হলে ক্রমশ মাটি শক্ত 
হয়ে সেচের জল চোয়ানোর ক্ষমতা হারাবে শুধু তাই নয়, মাটির মধ্যে বায়; 


` 
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চলাচলও করতে পারবে না । বায়ুচলাচল যুক্ত মাটি শেকড়ের বৃদ্ধি ও aa‘ 
ক্ষমতা বাড়ার মাটির মধ্যেকার ব্যাক্টোরয়া, যা খাদ্য উপাদানগুলিকে গাছের 
পক্ষে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আনতে সাহায্য করে, যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু চায় 
তাদের বংশবিস্তার সক্রিয়তার জন্য। এ কারণে মাঝে মাঝে গাছের গোড়ার 
মাটি খুচে দেওয়া একান্ত দরকার । 

গাছে সেচ দেওয়ার ঠিক আগে মাটি খোঁচাতে হবে । সাধারণত সপ্তাহে 
একবার খোঁচানোর প্রয়োজন হয়। মনে রাখতে হবে সে কখনও গভীরভাবে 
খোঁচানো উচিত নয় । ডালিয়ার মাটি খোঁচানো ততাদন করা যেতে পারে যে 


লেগে নষ্ট হয় ও গুচ্ছ শিকড়ের অনেকখানি কেটে ছি'ড়ে যায়। 

ডালিয়ার কেয়ারি URE রাখতে হবে, যখন চারা ছোট থাকবে 
সপ্তাহে একবার সেচ দেওয়ার ঠিক আগে মাটি খোঁচানো ও আগাছা তুলে ফেলা 
একই সঙ্গে করে যেতে হবে। কিন্তু পরবর্তী“ পর্যায়ে ডালিয়ার মূল মোটা 
হলে মাটি খোচানো বন্ধ করা হয়। তখন সেচ দেওয়ার ঠিক পরেই এক-একটি 
আগাছাকে হাতে টেনে তুলতে লবে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখনই, জমি 
তৈরির সময় যাঁদ মুথার মূল বা BOT ঘাসের কাটা অংশ মাটির গভণরে 


সেচ 

ডালিয়া গাছের কান্ড ও WA Aa রসাল হওয়ার দরুন প্রচুর জলধারণ 
করতে পারে । বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, একট ভািয়া গাছের শতকরা ১৪ 
অংশ হচ্ছে জল । কাজেই ডালিয়ার জলের প্রয়োজন সাধারণ অন্যান্য গাছের 
চেয়ে অনেক বেশি । তাই লক্ষ্য রাখা দরকার, চারা অবস্থা থেকে ফুল ফোটা 
শেষ না হওয়া পযন্ত যেন ডালিয়ার জলাভাব না.ঘটে। বেলেমাটি তাড়া- 
তাড়ি শ্রকিয়ে যায় ; সেকারণে বেলেমাটির ডালিয়া এ'টেল-মাটির ডালিয়ার 
চেয়ে অনেক বেশি জল চায়, কাজেই বেলেমাটিতে ঘনঘন সেচ দিতে হয়। জাম 
তৈরির সময় বেলেগাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে গোবরপার মিশিয়ে নিলে তার জল- 
ধারণ ক্ষমতা বাড়ে। গাছ বড় হলে যখন ANF পাতায় ভরে যায় তখন তার 
গবচেয়ে বেশি জল দরকার হয় । বেলেমাটির Giang প্রত্যহ জল দিতে হয়। 
কিন্তু এটেল মাটিতে ৩-৫ দিন অন্তর সেচ দেওয়া হয়। 
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ডাঁলয়া জল face ania বা হৌস পাইপ ব্যবহার করা হয়। চারা অবস্থায় 
বা টবের ডালিয়ার ঝাঁরির সাহায্যে জল দেওয়া উঁচত। বিকেলে বা সন্ধ্যায় 
সেচ দেওয়া ভাল। কিন্তু টবের গাছে জলের অভাব দেখা দিলেই জল দিতে 
হবে। 

মাস্ট কিংবা অল্প লবণান্ত জল ভালয়ার সেচে ব্যবহার করা করা চলে। 
সেচের জল অল্প লবণান্ত হলেও ডালয়ার কোন ক্ষত করে AT | 


১৫ 
স্টপিং থিনিং arte টাইমিং 


চারার ডগা কেটে পাশ থেকে শাখা বের করার প্রচেষ্টাকে স্টাপং 
(Stopping ) বলা হয় । প্রয়োজনমত শাখা বেছে নিয়ে বাদবাকী সব কেটে 
বাদ দেওয়ার কাজাঁট হল থানং ( Thinning) আর চারার ডগা কেটে পাশ 
থেকে গজানো শাখায় প্রদর্শনীর সঙ্গে সময় মলিয়ে ফুল ফোটানো হচ্ছে টাইমিং 
(Timing )1 sòfa, থানং ও টাইমিংয়ের সাহায্যে প্রয়োজনমত ফুলের 
আকার, পাঁরমাণ ও ফোটার সময় নিয়ান্তিত করা যায় | 

টবের জায়েন্ট ও ma ডালয়ার বেলায় সাধারণত স্টাপংয়ের দরকার 
হয় না। কারণ প্রদর্শনণ মানের বড় ফুল পাওয়ার জন্য টবের প্রাতিগাছে একটি 
ফুল ফোটানোই রীতি। কিন্তু মাঁডয়াম থেকে পম্‌পন সব ডালয়ার প্রত্যেক 
গাছে একাধক প্রমাণপই ফুল ফোটানো যায়। প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্যের দরুন 
ফুলের আকার AS ছোট হয় গাছে সংখ্যায় তত বেশী ফুল ফুটিয়ে সৌন্দর্য 
afè করাই প্রচালত প্রথা । কাটাফুলের প্রতিযোগিতায় ডালিয়া টবের পারবতে” 
জমিতে ফোটালে প্রত্যেক গাছ থেকে অনেক, বেশি ফুল পাওয়া সম্ভব ৷ এমনকি 
জায়েন্ট ও লাজ" amonia চারায় দ€ুথেকে ছ-টি পর্যন্ত প্রতিযোগিতার 
যোগ্য ফুল ফোটানো যায় 1 

যখন চারার ডগায় STG দেখা দেয় তখন তার নিচে পাতার কোলে শাখা 
গজাতে থাকে । কোন কোন প্রজাতির বেলায় তা ডগায় কুড়ি আসার আগেও 
পাশের শাখা গজাতে পারে । কিন্তু তা হলেও ডগায় কুশড় না আসা পর্যন্ত 
emfa খুব ধারে ধাঁরে বাড়তে থাকে । যখন Gale ফুল পাওয়ার প্রয়োজন 
হয় তখন চারায় স্টাপং করা Glow নয় । Bios নিচে তন জোড়া পাতার 
কোলে যে শাখা গজাবে Taal কেটে বাদ দিতে হবে! এবং আরও নিচে 
যেসব শাখা বের হবে সেগুলি প্রধান ফুলটি ফোটার পরে ওই গাছ থেকে 
পুনরায় দ্বিতীয় পর্যায়ে বেশ কয়েকটি ফুল পাওয়ার আশায় রাখা যেতে পারে ॥ 
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Z ও সরল চারা বেড়ে যখন ৮-১২ হাঁ মাপের হয় তখন তা স্টাঁপং করার 
অবস্থায় আসে । এ ধরনের স্টীপং-এর দ্বারা ৪-৬ জোড়া শাখা বের হতে 
সাহায্য করে । বলা TRA, ATS পাতার কোল থেকে একটি করে শাখা 
গজায় | প্রদর্শনী মানের ফুল পেতে হলে ওই শাখার সবগাঁল রাখা চলবে AT | 
থানং করা প্রয়োজন FONTA শাখা রাখা উচিত তা নির্ভর করবে তা কোন 
শ্রেণীর প্রজাতি ও মাটির গ্রথনের উপর । অর্থাৎ হালকা মাটির চেয়ে ভারি 
মাটির গাছে বোঁশ সংখ্যক শাখা রাখা চলবে ৷ জায়েন্ট ও লাজ" প্রজাতির 
চেয়ে অন্যান্য শ্রেণীর ডালিয়ায় বেশি ফুলের জনা বোশ শাখা রাখা হয়। 
জামর উর্বরত্বের উপর ভিত্তি করে জায়েন্ট ও লাজ ডেকরেটিভ oiana ৩-&ঁট 
শাখা ফুলের জন্য বাড়ানো হয় । জায়েপ্ট ও লাজ ক্যাকটাস ডালিয়ায় ৫-৭টি 
শাখা রাখা যেতে পারে । গিডিয়াম ডেকরেটিভ ও ক্যাকটাস-এর বেলায় থাকবে 
৬-৯টি শাখা । কিন্তু যেসব মিডিয়াম প্রজাতির ফুল অপেক্ষাকৃত ছোট ofa 
থেকে প্রদর্শনীর যোগ্য ফুল পেতে হলে শাখা খুব কম থাকা দরকার ৷ 
“পক্ষান্তরে যাদের ফল আট Bio ব্যাসের বেশি হয়ে থাকে তাদের শাখার সংখ্যা 
বেশি রেখেও প্রদর্শনী মানের ফুল পাওয়া সম্ভব । আঁতারন্ত Sra মাটিতে 
ক্মল ডেকরেটিভ ও ক্যাক্টাস-এর শাখার সংখ্যা ৮-৯ পর্যন্ত রাখা চলে) 
কিন্তু বাগান সাজানোর উদ্দেশ্যে দঘণীদন ধরে বোঁশ ফুল পেতে হলে কেবল 
waa শাখাগ্ীল বাদ দিয়ে বাকী সব শাখায় ফুল ফোটানো উঁচত। 

টাইমিং ৪ এদেশে ডাঁলয়ার উপর যেসব লেখা প্রকাণত হয়েছে সেগ্জীলর 
কোথাও এ বিষয়াঁট নিয়ে আলোচনা করা হয়ান । অন্যান্য বড় বড় দেশে এ 
কাজাট পরাক্ষা-নিরাক্ষার দ্বারা করা হয় অণ্চলভাত্তক ট্রায়াল গার্ডেন-এ। 
ভারতে এ কাজের জন্য ট্রায়াল গার্ডেন এখনও তৈরি হয় নি। অতএব এ কাজে 
ভারতের বিভিন্ন অংশে যেসব ফ্লোরিকালচার্যাল সোসাইটি আছে তাদের অগ্রনী 
‘হওয়া উচিত। তাদের এলাকাধীন জলবায়; অঞ্চলে বিভন্ন একাজাবশান 
ভ্যারাইটি-র চারা লাগানো থেকে ফুল ফোটার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ও 
প্রদর্শনীর তারিখের সঙ্গে ফুল ফোটার সময় মিলাতে গিয়ে স্টাপং-কে কাজে 
লাগানো সংক্রান্ত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা করা উচিত ৷ এদেশে 
প্রদর্শনীতে মূলত টবের ডালিয়া প্রদার্শ'ত হয় বলে স্টাঁপং-য়ের সাহায্যে সময় 
মিলানোর প্রর়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। একটি টবে একটি ফুল ফুটিয়ে 
প্রদর্শনীতে দেওয়ার রেওয়াজ থাকায় যাঁরা ডালিয়া করেন তারা কেবল জানতে 
চান প্রদর্শনীর তারিখের ঠিক Soler আগে টবে চারা লাগানো উচিত । 
তাঁদের কাছে কেবল চারা লাগানো থেকে ফল ফোটার মধ্যে সময়ের ব্যবধান- 
Age প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় | 


যেহেতু গাছের TG জলবায়;র উপর অনেকখানি নির্ভরশীল তাই টাইমিং 
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বা সময় িলানো ব্যাপারাঁট আসলে নাঁদ্ট সময়ের নিকটবতা* হওয়ার প্রচেষ্টা 
WW! আবহাওয়ায় ধতুগত বৈশিষ্ট্যের কিছু হেরফের হলেই টাইমিং-য়ে 
ব্যাঘাত WH সাধারণত সমতল বাংলার আবহাওয়ায় জায়েন্ট ও লাজ 
প্রজাতগণ্ীল চারা লাগানোর ১০-১২ সপ্তাহের মধ্যে ফুল দেয় । ডিসেম্বরের 
শেষ সপ্তাহ থেকে আমাদের প্রদর্শনী শুরু হয়। কাজেই Gale ‘শো’-এর 
জনা অক্টোবরের দিতীয় সস্তাহে টবে চারা লাগানো উঁচিত। কিন্তু aR RY- 
গলিতে সাধারণত অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে ভািয়ার কাটিং কিনতে 
পাওয়া যায়। কাজেই জলদি ‘শো’-এর প্রাতযোগিতায় যোগ দিতে হলে 
প্রাতযোগীকে নিজের গাছ থেকে কাটিং নিয়ে জলদি চারা তোলার ব্যবস্থা 
করতে হয়। ডিসেম্বরে ফুল পাওয়ার জন্য ডালিয়ার মূল থেকে গাছ করা 
সবিধাজনক ৷ কারণ IAI জলদি ফুলের জন্য কাটিং-য়ের চেয়ে চারা 


“গাঁজয়েছে এমন মুল বেশি নিভ'রযোগা ৷ কার্যত দেখা যায় যে আবহাওয়ার 


অপ্রত্যাশিত পারবর্তন কিংবা কৃষি পদ্ধাত ও চারার মানের তারতম্যহেতু 
সঠিকভাবে সময় মিলানো প্রায় অসম্ভব । ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক 
সফল প্রতিযোগী লিখেছেন তাঁরা প্রয়োজনের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি চারা 
লাগিয়ে প্রদর্শনীর দিন প্রয়োজনমত ফুল পেয়ে যান । অক্টোবরের দশ তারখ 
থেকে নভেম্বরের দশ তারিখ পর্যন্ত কয়েকদিনের ব্যবধানে জায়েন্ট ও লাজ 
প্রজাতির কয়েকটি করে চারা লাগিয়ে যান, দেখবেন যে AIA যে প্রদর্শনী- 
গাল ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহের মধ্যে যে-সব 
প্রদর্শনী ISSS হবে তাতে যোগ দেওয়ার জন্য ফুলের অভাব হবে না। 
প্রাতযোগিতায় যে শ্রেণীগ্লিতে কাটাফুলের সংস্থান থাকে তার জন্য 
'জমিতে ডালিয়া তোর করাই শ্রেয় । জর চারায় ঠিক সময়ে স্টাপং করে 
সংখ্যায় অনেক ভাল ফুল পাওয়া সম্ভব | স্টপিংয়ের দরুণ পাওয়া প্রধান 


-শাখাগর্ণীলর উপরের শাখা জোড়ায় ফুল ফুটবে আগে | তার নিচের দিকের 


শাখাগ্ালর ফল ফুটতে ক্রমশ বিলম্ব ঘটবে । ফলে স্টাঁপং-এর সাহায্যে 
একই গাছে পরপর ফুল পাওয়া বায়। ফলে, তাদের মধ্যে অন্তত দু-একটি 
বল প্রদর্শনীর তারিখে তরতাজা অবস্হায় পাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট । 
আঁধিকাংশ প্রজাতি স্টাপং-য়ের ৬০ দিনের মধ্যে ফুল দেয়। মটরদানার 
আকারের একাঁট BIG সাধারণত ২৫-৩০ দিনের মধ্যে ফুটে যায়। এর 
ভিত্তিতে প্রদর্শনীর প্রাতষোগিতার জন্য তাঁদের নিজেদের আবহাওয়ায় 
স্টাপং-য়ের পর বিভিন্ন প্রজাতি কতাঁদনে ফুল দিতে পারে তার খঃটিনাটি 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করে আঁদের স্হানীর টাইমিংয়ের তালিকা তৈর করতে 
ANAR | 


GG 


১৬ 
ডিজবাডিং 

ভাঁলয়ার ভাল ফুল পাওয়ার উদ্দেশ্যে বাছাই Piaf ছাড়া বাঁকসব sie 
বাদ দেওয়াকে ডিজবাডিং ( disbudding ) বলা হয় । ডালিয়া আমাদের জল- 
TALS সহজে বেড়ে উঠে । আর যাঁদ সেই বাড় কোনরূপ নিয়ন্ত্রিত না হয় 
তবে সারা TAAL AFG গাছ প্রায় শতাধিক কুড়ি দিতে পারবে | বলাবাহুল্য, 
একটি গাছের IONIA PIG থেকে বড় কিংবা উন্নত মানের ফুল পাওয়া কখনই 
সম্ভব নয় । PIFI সংখ্যা বেশি হলে বিশেষ এক বা একাধিক কুশড় থেকে ভাল 
ফুল পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব ঘটবে । এমন ক্ষেত্রে দেখা যায়, 
ফুল যে MGA, আকারেই ছোট হয় তা নয় ফুলের পাপাঁড়র সংখ্যা ও বেশ কমে 
যায়, আর বোঁটা অত্যন্ত নরম হওয়ার ফলে ফুল নুয়ে পড়ে । একারণে বাছাই 
কুড়ি রেখে বাকিসব বাদ দেওয়া একান্ত দরকার | ভাল ফুলের বোঁটাও হবে লম্বা 
ও শন্ত যা ফুলকে গাছের পাতার অনেক উপরে খাড়া ভাবে ধরে রাখতে পারে t 
এমনটি পেতে হলে প্রত্যেক শাখার মাথায় মাত্র একাঁট করে BIG রাখতে হবে; 
আর MAMA অবশ্য গাছের গোড়া থেকে ওঠা চাই । প্রত্যেক শাখার ডগায় 
ন্রশলের ন্যায় [তিনটি gfe ওঠে। তাদের মধ্যে মাঝেরাঁট অন্য দির চেয়ে 
আকারে বড় ও তার বোঁটাও হয় অপেক্ষাকৃত লম্বা । ছোট PIG দুটির মধ্যে 
একটির বোঁটার থাকে দর mA পাতা । 'ডিজবাডিংয়ের দ্বারা R ফুলের কুড় 
কাটা বোঝায় না যেসব পাতার STS থেকে ছোট ছোট শাখা গাঁজয়েছে তাতে 
ফুলের PIG দেখা যায় সে WITS কেটে বাদ দেওয়া এর অন্তগণত। তাই 
সেগঢ়লর ব্যাপারে যা করণীয় তাও এখানে আলোচিত হবে । 

Zig বাছাই ও ছাঁটাইয়ের আগে ফুলের প্রধান ফসল ও ATOT ফসলের জন্য 
শাখা বাছাইয়ের কাজাঁট যথেষ্ঠ মনযোগের সাঁহত করা উঁচত,; এবং তার পদ্ধতি 
এর ঠিক আগের অধ্যায়ে সাস্তারে আলোচিত হায়ছে। শ্রেণীবিভাগের 
ভিত্তিতে প্রকারভেদে ভালয়ার শাখা ও কুড়ি বাছাইয়ের ফারাক ঘটে । যেমন, 
জায়েপ্ট ও লারজপ্রজাতিগঃলির বেলায় বড় ফুল ফোটানোর জন্য খুব কমসংখ্যক 
শাখা রাখা হয়, আর এমন প্রত্যেক শাখায় একটির বেশি কু“ড় রাখা হয় না। 
শাখার ডগায় যখন ভ্রিশুলের মত foals কুশড় দেখা দেয় তাদের মধ্যে মাঝের 
বড়টি রেখে পাশের দর্াটকে কেটে দেওয়া হয় । এই মধ্যেকার কুড়াটি পাশের 
Rie mfè থেকে ৪৬ দিন আগে ফোটে । প্রদর্শনীর সময় মিলানোর জন্য 
কখনও কখনও মাঝের বড় কুণড়াটির বদলে পাশের দির মধ্যে একাঁটকে বাছাই 
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করে ফোটানো হয়। এখানে আর একটি কথা জানা দরকার যে ওই পাশের 
কুড়ি দুটি কিন্তু একই দিনে ফোটে না । সাধারণত তাদের মধ্যে যোঁটর বোঁটায় 
পাতা থাকে না সেটি অন্যাটর চেয়ে ৩-৪ দিন আগে ফুটে । অতএব ওদের 
মধ্যে কোনাঁটকে বাছাই করলে প্রদর্শনীর তারিখের সঙ্গে ফোটার সময় িলানো 
যাবে তা হিসাব সাপেক্ষ । আমাদের আবহাওয়ায় শীতকালে একটি মটর দানার 
আকারে STG ফুটতে ২০--২6 দিন সময় নেয় । কিন্তু আত শীতল আবহাওয়া 
এই সময়ের ব্যবধানাট দীর্ঘতর হর । কোন কোন প্রজাতির বৈশিষ্ট্য, ভ্রিশূলের 
মাঝের Viele ফুল অপেক্ষাকৃত বড় হলেও ফুলের গঠন ভাল হয় না । অতএব 
খুব ভাল FATT ফুল ( Shapely bloom) পাওয়ার উদ্দেশ্যে মাঝের কুপড়- 
টির পারিবতে পাশের Bios যে কোন একটি বাছাই করা দরকার ॥ নেয়ারেস্ট 
a ও ‘স্বামী রিরনান্দ' অন্তত এ দর প্রজাতির বেলায় এটি প্রযোজ্য। কিন্ত প্রশ্ন 
উঠতে পারে, পাশের FIGA ফুল দেখতে বেশ ভাল হলেও আকারে হয় ছোট, 
অতএব প্রাতযোগিতায় আকারে ছোট এমন ফুলের কদর কতখানি! মনে রাখা 
দরকার, প্রতিযোগিতায় আকার'টি কেবল প্রধান বিচার্য বিষয় নয়। আকার ও 
গঠন উভয়েরই মূল্য সমান । এর একাঁটকে উপেক্ষা করে অন্যটির Bate সাধন 
করা কোন মতেই ALATA কাজ নয় । আকারে একটু ছোট হয়েও ale কোন 
ফুলের গঠন ও ভরন খুব ভাল হর তার পুরস্কার জেতার সম্ভাবনা CAPT | কোন 
কারণে মাঝের কুশড়ীট ছোট অবস্থায় পোকা-মাকড়ের আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায় | 
সে ক্ষেত্রেও পাশের STU দুটির একাঁটকে বেছে পুরস্কার জেতার আশা নিয়ে 
যত্ন্সহকারে ফোটানো দরকার । কোন কোন প্রজাতির র্িশ্‌লের পাশের Sie 
দুটির বোঁটা মাঝেরটির থেকে লম্বা হয়৷ কাজেই ওইসব প্রজাতির বেলায় 
পাশের Pie ফোটানোর ব্যাপারে এটিও একটি জোরাল কারণ | উদ্বাহরণ স্বরূপ 
SA আাপ্রকট'-এর নাম করা যেতে পারে ॥ কোন প্রজাতির ফুলের ডাঁটায় 
ফুলের ঠিক নিচে একজোড়া পাতা দেখা যায় ; ওই পাতার কোল থেকে Bis 
বের হর । প্রদর্শনীর জন্য এমন প্রজাতি লাগানো উচিত নয় | 

মিডিয়াম শ্রেণীর ডালিয়ার ভিজবাডিং জায়েপ্ট ও লার্জ ডালয়ার মতই । 
কেবল ফুলের সংখ্যায় প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। মিডিয়াম ভাঁলয়ায় সংখ্যায় 
বেশি শাখা রেখে বোশ ফুল ফোটানো হয় । এ শ্রেণীর ডালিয়ায় অল্প সংখ্যক 
বড় ফল ফোটানোর চেষ্টা করা উচিত নয় । কারণ মিডিয়াম সহ সকল ছোট: 
শ্রেণীর ofa কম সংখ্যক ফুল ফোটালে ফুলের সৌজ্ঠবগত সৌন্দর্য কমে 
Ta! দ্বিতীয়তঃ ফুলের সংখ্যা কম হলেও আকার বেড়ে যায়। মিডিয়াম 
ডালিয়ার ব্যাস ৮ Shox বেশী কিংবা স্মল ভালিয়ার ব্যাস ৬ ইন্চির বোশ হলে 
বিচারকগণ ওদের আকারের সাঁমা ছাড়িয়ে যাওয়ার দোষে দুষ্ট বলে বাতিল 
করে দিবেন । সাধারণত প্রথম ক্ষেপের ফুলের জন্য মিডিয়াম ডালিয়ায় ৬-টি 
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গোড়ার শাখা (basal shoots ) রাখা উচিত । প্রদর্শনীর জন্য গাছের প্রথম 
TROR ফুল নেওয়াই ভাল | দ্বিতীয় ক্ষেপের ফুলের জন্য পূর্বের শাখাগ্যীলর 
পাশ থেকে যে ডাল গজাবে তাতেই ফুল ফোটাতে হবে । মিডিয়াম ও স্মল 
ডালিয়ার Sig ফুটতে সময় লাগে কম, তাই ওদের পাপাঁড়গাল শুকিয়ে যায় 
Wl কিন্তু লার্জ ও জায়েন্ট ফুলের বেলায় ফুলের মধ্যভাগ wT সুন্দর ও 
সতেজ থাকতে থাকতেই বাইরের পাপাড়গ্লি মাঁলন হয়ে যায় । কাজেই 
'বিচারকালে শেষোন্ত শ্রেণাীগ:লির এই টি বড় করে দেখা হয় না। স্মল ও 
“মিডিয়াম ফুলের পাপড়ি ফুলের কেন্দ্র থেকে বাহির পর্যন্ত সমানভাবে সতেজ 
থাকা চাই। লাজ, মিডিয়াম, স্মল ও মিনিয়েচার-এর কোন কোন প্রজাতির 
মধ্যে ওদের শ্রেণীগত সামা ছাড়িয়ে বড় ফুল দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। 
ওইসব প্রজাতিকে চিহ্নত করে তাদের থেকে সংখ্যায় বেশি ফুল পাওয়ার চেষ্টা করা 
Boel এ দ্বারা তাদের আকারের সামা ছাড়িয়ে যাওয়াকে নিয়ান্ুত করা 
যাবে । কোলারেট সিঙ্গল, এনমোন ফ্লাওয়ার্ড', স্মল আঁক‘ড ফ্রাওয়ার্ড প্রভাত 
ডালিয়ার ডিজবাডং বা কু'ড়ি ছাঁটাইয়ের উল্লিখত পদ্ধাত শুধু প্রদর্শনী নয় 
বাগান সাজানো বা ঘর সাজানোর জন্য কাটা ফুল পেতে হলেও তা অনুসরণ 
করা উচিত। 


১৭ 
প্রদর্শনী মানের ফুল তৈরি 
এদেশে প্রদর্শনীর জন্য সাধারণত লাজ ও জায়েপ্ট প্রজাতির ডালিয়া পছন্দ 
করা হয়। যাঁদও বড় বড় প্রদর্শনীর শেডূল-এ ( Schedule )সব প্রধান শ্রেণীর 
ডালিয়া Fay Ss থাকে প্রাতযোগাগণ কিন্তু অংশগ্রহণ করতে চান কেবল লার্জ 
ও জায়েপ্ট বভাগে। প্রকৃতপক্ষে, ছোট পজ্পন ও মিনয়েচার ডালিয়ার যুগ 
ভারতে এখনও আসোন | 
প্রদর্শনীর যোগ্য ডালিয়া তোর করতে “তুর্বিধ কানুন পালন করতে 
সুপারিশ করা হয়। SA হল, ‘বাছাই’, 'ছাঁটাই', ‘পালন’ ও “রক্ষণ? । 
বাছাইয়ের অর্থ প্রদর্শনীতে পুরস্কার জিততে পারে এমনসব বাছাই প্রজাতি 
সংগ্রহ করা । ছাঁটাই কথাটি বোঝাবে যে fates সংখ্যক শাখা রেখে বাদবাকি 
নষ্ট করা, Meas তাই নয়, ওই শাখাগণালতে যতগ্াল কড়ি আসবে তার মধ্যে 
কেবল বাছাই PIGNIT রেখে বাকী সব বাদ দেওয়া। ‘পালন’ হচ্ছে পারচর্যা । 
Boras পরিচর্যার দ্বারা সুস্থ সবল গাছ তৈরি করে ভাল ফুল ফোটানো। “রক্ষণ? 
বলতে বোঝাবে, ফুলের ঘনত্ব; রোদ, বাতাস, বৃষ্টি, পোকা ও ছন্রাক থেকে 


ae 


কুলের গড়ন ও জৌলুস অটুট রাখা | এই চারটি নিয়ম যথাযথ পালন করে উচ্চ- 
" আমানের ফুল তৈরি করা সম্ভব 1 
সব প্রজাতি প্রদর্শনীর যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। FONA বাগান 
সাজানোর পক্ষে ভাল, যেগর্রীল প্রদর্শনীর উপযোগী cafes চাহত করা 
দরকার | যাদের গড়ন ও রঙ খুব ভাল ও ডাঁটা বেশ লম্বা ও শন্ত কার্যত 
যেগ্যাল প্রদর্শনীতে বোশ পুরস্কার পায় | HAGA’ OCHA ফুল অপেক্ষাকৃত সহজে 
প্রদর্শনী মানের বোশ ফুল দিতে পারে । এমনাক নতুন কারয়েদের দ্বারাও 
পুরস্কার পাওয়ার মত ভাল ফুল ফোটানো সম্ভব । তাই প্রাতযোগাঁদের কাছে 
এই গ্রুপ-এর খুব কদর | মজার TATA, বড় বড় ডালয়া প্রদর্শনীর পুরস্কার 
জেতা প্রজাতিগ্ীলর নামের তালিকা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওগুলিকে 
সংগ্রহ করার জনা নার্সারীতে ভিড় জমে যায় | যেসব প্রজাতি পুরস্কার জেতার 
ব্যাপারে aes সৃষ্টি করেছে বাছাই প্রজাতির তালিকায় তাদের আগে স্হান 
fas হবে ॥ 'কস্তু নতুন প্রজ্জাতির মধ্যে বাছাইয়ের বেলায় এ নিয়ম খাটে না। 
এদের বাছাইয়ের জন্য ট্রায়াল গার্ডেন”-এ ওসব প্রজাতির কাতিত্বের বিবরণ 
জানতে হবে । নার্সারীর ডালিয়া ক্যাটালগে প্রজাতির যে াববরণ পাওয়া 
যার তা থেকে প্রদর্শনীর উপযোগী প্রজাতি বাছাই সম্ভব নয় । প্রদর্শনীতে 
নতুন প্রজাতি বিচারক ও দর্শকের wid বিশেষভাবে যে আকর্ষণ করে তাতে 
কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এর অন্য একাঁট fase আছে ; তা হল, দর্শকগণ 
"ওই নতুন প্রজাতির বৌশিষ্টা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। 
প্রদর্শনীর জন্য ভাল ফুল পেতে হলে প্রথমে গাছের বাড় STRAT করার 
কৌশল রপ্ত করতে হবে ৷ এদেশে প্রধানত টবের ডালয়াই প্রাতযোগিতায় 
অংশ নেয়। ফলে প্রদর্শনীর ফুলের পরিমাণ খুব সীমিত । অধিকসংখ্যক 
ফুলের টব পাঁরবহনের জন্য বিশেষ পাঁরবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন, যা বেশ ব্যয়সাধ্য 
ব্যাপার | পক্ষান্তরে প্রদর্শনীতে কাটাফুল নিয়ে যাওয়া খুব সহজ । এতে 
কেবল প্রয়োজন হয় বিশেষ ধরনের প্যাকংয়ের, একটি কাগজ বোডে'র বাক্সে 
কয়েকাঁট ফুল প্যাক করে সহজে টেন বা বাসে করে প্রদর্শনীতে নিয়ে যাওয়া 
চলে । কাজেই প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ যাঁদ তাঁদের প্রদর্শনী শেডুল-এ কাটা ফুলের 
সংস্থান রাখেন তখন দেখা যাবে আগের থেকে প্রদর্শনীতে অনেক বেশী ফুল 
আসছে। 
টবের বেলায় একাঁট টবে একটি ফুল এই হল সাধারণ নিয়ম । কিন্ত fafo- 
য়াম, স্মল, মিনিয়েচার ও পমপণ-এর বেলায় তা নয় । এদের জন্য একটি টবে 
তিনাট' কিংবা তার বেশি ফুল রাখতে হয় ৷ তা হলেও সব ক্ষেত্রে একটি ডাঁটায় 
কেবল একাট ফুল রাখতে হবে । জাঁমর গাছের বেলায় গোড়া থেকে ৩-৪টি বেশ, ১ 
AS ও মোটা শাখা বের করে তাতে ফুল ফোটানো হয়। জায়েপ্ট বা লাজ 
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প্রজাতির বেলায়ও এই নিয়ম ॥ শাখার ডগায় যখন Sho আসে তখন তার নিচে 
প্রত্যেক পাতার কোলে সরু সর; প্রশাখা গজাতে শুরু করে । ডগার প্রধান 
sifoia পাশে আরও aio অপেক্ষাকৃত ছোট HIG থাকে । তিনটি মিলে 
ভ্রিশলের আকার ধারণ করে 1 এই দুটি বাড়ীত কড়ি ও পাতার কোলে গজানো 
ডালকে অবাঞ্চিত বলে গণ্য করা হয় । কারণ ওগ্ীলকে মুকুলে বিনষ্ট না করলে 
প্রধান PAGS প্রয়োজনীয় সারজলে ভাগ বসাবে । ফলে তা থেকে উৎকৃষ্ট 
ফুল পাওয়া সম্ভব. নয়, কাজেই যাতে খাদ্য সরবরাহের প্রধান স্রোত 
‘ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত না হয় তার জন্য ওই অবাঞ্ছিত Fie ও ania 
কাঁচ অবস্থার কেটে ফেলা দরকার | 

শোঁডং ( Shading ) : প্রখর রোদ, শুকনো বাতাস IIT È ডালিয়া ফুলের 
যথেষ্ট BS করে | সম্পূর্ণ ফোটার আগে হয় নষ্ট হয়ে যায় বা পাপাড় মালন 
হয়ে প্রাতযোগিতার অযোগ্য বলে বিবোঁচত হয় । জায়েপ্ট ও লাজ ডালিয়ার 
মাঝের পাপাঁড় যখন খোলা শেষ হয়নি তখাঁন তাদের বাইরের পাপড়ি শুকোতে 
শর: করে । বৃষ্টির জল থেকে ফলকে রক্ষা না করলে ফুলের মাঝে AÈ 
জল জমে ফুল খুব ভারি হয়ে যায় । ফলে ফুল বোঁটা থেকে ভেঙ্গে যায় 
কিংবা পাপাড়গ্ীল আবনান্ত হয়ে পড়ে । 

টবের ডালিয়া ফোটা শুর করলে পাঁলাঁথন বা খড়ের চালার নিচে এনে 
ফুলকে সহজে রক্ষা করা যার ॥ কিন্তু জীমর ফুলকে রক্ষা করতে হলে প্রত্যেক 
ফুলের উপর একাঁট করে ছোট চালা বা ঢাকার ব্যবস্থা করতে হয় I 

ডাঁলরার এমন Forfar রঙ আছে cia ছায়ায় তাদের স্বাভাবক 
জৌলস হারার | যেমন গোলাপী ও হাল্কা AGATI পক্ষান্তরে হলদে ও 
সাদাফুল ফোটার শুর; থেকে ছায়ায় নিলেও রঙ বদলায় না। লাল ফুল 
ছায়ায় তেমন খারাপ হয় না। প্রায় সমস্ত বেগুনী প্রজাতি ছায়া সহ্য করতে 
পারে না! কিন্তু এ AASIN দূর করতে হলে ফুলকে ঠিক আধফোটা অবস্থার 
ছায়ায় আনা দরকার ; কিংবা রোদের প্রথরতা হাসের জন্য অধঞ্বচ্ছ ঢাকা 
ব্যবহার করা যেতে পারে ॥ আঁধক সংখ্যক জমির ফুলের জন্য ঢাকার ব্যবস্হা 
করা বেশ অসনাবধাজনক | তাই কেবল সম্ভাবনাপূর্ণ বাছাই Pig eT ফোটার 
সময় তাদের ঢাকার ব্যবস্হা করে খরচ ও শ্রমের লাঘব করা সম্ভব । প্রাত 
ফুলের জন্য একটি করে ঢাকার ব্যবস্হা করতে হবে । ছাতার মত ক্ল্যাফ্‌ট 
পেপারের ( Kraft paper ) কোণ তৈরি করে Biba ফুলের ঠিক উপরে বাঁশের 
বাখারির ঠেকনা দিয়ে ধরে রাখতে হবে | বৃষ্টির জলে সাধারণত ক্্যাফ্‌ট পেপার 
চুপসে যেতে পারে। কিন্তু মোম মাখানো কাগজ জলে নষ্ট হবে না । 

কাগজের কোনটি ফলের উপর ছাতার মত ধরে রাখার জন্য বাঁশের বাখাঁর 
fagana মাটিতে এমনভাবে AOO হবে যাতে কোণটি বেধে দেওয়া চলে, 


৬০ 


কোণের মুখের পরাধি ফুলের প্রত্যাশিত পাঁরধির চেয়ে সামান্য বড় হওয়া 
দরকার ৷ জায়েন্ট ডালিয়ার জন্য কোণের তলার ব্যাস ১৮ fe কম না হওয়া 
বাঞ্ছনীয় । কোণের afafa সমান করে তাদের বোঁড় তোর করে ঠেকনার 
মাথার বেধে আটকে দিতে হবে ৷ তারপর কাগজের কোণাঁট তারের বোঁড়র 
সঙ্গে সুতো বেধে আটকে দিলেই হলো A 


১৮ 
সংকরায়ণ 

এ agat মূলত তাঁদের জন্য যাঁরা নতুন প্রজাতি তোর. করতে চান বা 
সংকরায়ণ বিষয়ে [বিশেষভাবে কিছু জানতে চান । এতাঁদন আমাদের ডালিয়া 
বলতে বোঝাতো- বিদেশ থেকে আনা প্রজাতগলিকে ! কারণ আগে ভারতীয় 
ডালিয়া হিসাবে ছিল ma গুটি কয়েক প্রজাতি যেগুলি পাওয়া গিরেছিল 
প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে ‘cmb? (sport) [হিসাবে | স্বাধীনতার পর থেকে আজ 
পযন্ত বিদেশ থেকে চারা STATA কেন্দ্রিয় সরকার FCS কঠোরভাবে 
নিয়ন্্িত। তথাপি বোঝা যায় না কেন এদেশের উদ্ভদ সংকরক বা নাসণরী- 
ম্যান-রা নিজেদের প্রজাতি তোরির কাজে এগিয়ে আসেনান। কারণ TENA 
বলা যেতে পারে যে অন্যানা অনেক উন্নাতশীল দেশের মত এদেশেও-নতুন 
প্রজাতির বেলায় সংকরকের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে কোন আইন বাঁধবদ্ধ 
হয়নি । আগের চেয়ে এখন নতুন প্রজাতির চাহিদা অনেক বেশি । প্রদর্শনী 
ate কিংবা কাটাফুলের বাজারে নতুন প্রজাতির ফুল সবাই দেখতে চান । 
দ্ীর্ধীদনের পুরাতন মুখের একঘেয়েমি দুর করতে নতুন পাওয়ার প্রত্যাশা 
সব সময়েই আমাদের মনে জাগরুক । আমাদের ডালিয়া বাগানের আধকাংশ 
জায়গা জুড়ে রয়েছে সব AACA প্রজাতি । কাজেই বর্তমানে নতুন প্রজাতির 
চাহিদা যে কতখানি তা সহজেই অনুমেয় | 

অভীম্টলক্ষ্জনিত সংকরায়ণের দ্বারা তোর প্রথম ভারতীয় ডালিয়া প্রদার্শত 
হয় ১৯৭৩ সালে কলকাতার এগ্র-হর্টিকালচারাল সোসাইটির শীতকালীন 
প্রদর্শনীতে । প্রথম আত্মপ্রকাশেই Sefer ওটি প্রথম পুরস্কার লাভ করতে 
সক্ষম হয়। সংকরকের দেওয়া প্রজাতিটির নাম faa ora মাদার? 
( Bhikkus Mother ) 1 . 

সাইটোজেনেটিক্‌স ( Cytogenetics); উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে প্রকৃতির 
আদ foxas (28-16 ) ডালিয়া প্রজাতিগুলি অনেক আগেই লোপ 
পেয়েছে। APSE আপনা হতেই সংকরায়ণের মাধামে তরি হয়েছে অনেক- 
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গল ware (40 32) প্রজাতি । enia হলঃ ডাঃ fore, ডাঃ 
SPAART, ডাঃ করনাটা, ডাঃ গ্র্যাসালস, ডাঃ একসেলসা, ডাঃ ইমপোরয়্যাঁলস, 
ডাঃ লেহমান্নাই, ডাঃ ম্যাকাঁসামালিয়ানা, ডাঃ VIPAN, ডাঃ মার্কাই, ডাঃ 
প্ল্যাটিলেপাঁদস, ডাঃ পিউাঁবসেন্স, ডাঃ স্ক্যাপজেরা ও ডাঃ টেনুইস। এদের 
ক্লোমোজোম সংখ্যা 42-32 1 স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে প্রকীতির কোলে fe 
করে ভাঁলয়ার টেটাপ্লয়েড শঙ্কর তোর হল ! অন্যান্য অনেক কন্দ জাতীয় 
উদ্ভদের বেলায় যা ঘটেছে তার ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা এ ধারণায় পেশীচেছেন, 
যে প্রকাতির ডালিয়া aeania ছিল স্টেরাইল (sterile) gate যাদের 
বাঁজ উৎপাদন করার কোন ক্ষমতাই ছিল না। ডালিয়া কন্দ জাতীয় টান্ভদ 
বলে বাঁজের চারা বাতিরেকে aafaa [টিকে ছিল । পরবর্তীকালে কোন এক 
সময়ে একটি at ও অন্যটি পুরুষ গ্যামেট-এর (gamet) যথারণীত 
ক্লোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক না হওয়ার ফলে যৌন মিলনের দ্বারা বাঁজ উৎপন্ন 
করা সম্ভব হল । এ উপায়ে বাঁজ উৎপন্ন করতে সক্ষম টেট্রাগ্লয়েড প্রজাতির 
উদ্ভব হয়েছিল | 

সাধারণত siama gta তৈরির. ব্যাপারে স্বপরাগযোগের চেয়ে ভিন্ন 
প্রজাতির দ্বারা পরাগাঁমলন caf কারকরী । এবং একারণে কোন একাঁট, 
ডালিয়ার siaa তা বাভিন্ন প্রজাতি থেকে পাওয়া নানা গুণের সমাণ্ট মান ; 
অর্থাৎ হেটারোজাইগাস ( heterogygous) | তাই পরবর্তী“ প্রজন্মগীলতে 
চাঁরান্রক বোঁশষ্ট্যে অন্তহীন বৈচিত্য লক্ষ্য করা যায়। ওই বৈচিত্র কতখানি, 
হতে পারে তা উইলিয়াম জে. fa. লরেন্স একটি পরপক্ষায় দেখিয়েছেন ৪ 
একটি সিঙ্গল ও অন্যটি ডাবল “শো? ডালিয়ার মধ্যে সংকরায়ণ ঘাঁটয়ে যে বীজ 
পেলেন তা থেকে চারা তৈরি করলেন ও পরপর MAFRA প্রজন্মের গাছে 
নানা গড়নের ফুল পেলেন ; কিন্তু উল্লেখ্য যে, কোন গাছে কখনও পতা কিংবা 
মাতার মত পুরো সিঙ্গল বা পরো ডাবল ফুল পাওয়া গেল না। আগেই 
বলা হয়েছে যে সংকর 'ডি্লয়েড প্রজাতিগনল হয় স্টেরাইল (sterile ) 1 
তাদের কোমোজোম AONI গঠনের দিক থেকে এতই স্বতন্ত্র যে মায়োঁসস-এর 
(45955 ) সময় জোড় বাধতে পারে না। ওদের মধ্যে স্বাতন্ত্য বোঝাতে 
ওই দপ্রকার ক্রোমোজোমকে M and M, নামে চিহিত করা যেতে পারে। 
দেহকোষে পরিব্যান্তি (mutation) ঘটলে বা মায়োপন-এ কোমোজোম অর্ধেক 
না হলে স্টেরাইল সংকর প্রজাতি ata তৈরি করতে সক্ষম হয় । কারণ M M, 
কোমোজোম সেট ডাবল হওয়ার ফলে MMM, M, এভাবে জোড় বেধে 
নিষেক ঘটায় । এর্‌পে আযালোটেটাপ্লয়েড (allotetraploid ) সাধারণ 
ডিগ্লয়েড-এর মত কার্যকর গ্যামেট তোর করতে পারে। 

বাগানের অক্টো’লয়েড (ডাবল টেটযাঞ্লয়েড ) ডালিয়ার বেলায়ও এরুপ 
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ঘটে ৷ এতখানি উ“চু পর্যায়ের পাঁলগ্লয়েড-কে টিকে থাকতে হলে চাই 
মায়োসিস প্রাক্রিয়ায় স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা । ডালিয়ার কোমোজোমের 
afs বাহুতে একাঁট করে কায়াসমা (Chiasma) গঠিত হয়। এবং সমস্ত 
কারাসঘাটা ( Chiasmata ) দেখা যায় একেবারে শীর্ষে । ফলে মায়োসিস- 
এর প্রথম মেটাফেজ বিভাজন ক্লোমোজোমের স্থান পাঁরবর্তন ও যুক্ত ক্লোমো- 
জোমের ছাড়াছাড়ি সহজে যথারীতি ঘটে থাকে । এ কারণে বাগানের ডালিয়া 
বেশ উর্বর ও সং্লষ্ট টেটাজোমিক (6500850701০) অনুপাতও বেশ ভাল Ir 
ডালিয়া তার self incompatable গুণের দরুণ অত্যন্ত হেটারোজাইগাস | 

প্রকৃতি তার নির্বাচন পদ্ধতির দ্বারা কিভাবে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় অনিয়- 
মিতভাব দূর করে আঁত উচ্চ পর্যায়ের পাঁলপ্রয়েড-এর মধ্যে সাঁবক সুষমভাব' 
আনিয়ে এক আঁত aga প্রজাতি ais করতে পারে ডালিয়া তার প্রকৃষ্ট: 
উদ্বাহরণ ৷ মনে রাখতে হবে, একাঁট অটোটেটাপ্রয়েড-এ ক্রোমোজোম সংখ্যা; 
তার 'ডিপ্রয়েড পিতামাতার গুণ হলেও তাদের মধ্যে কোন জিনগত পার্থক্য 
থাকে ati fates, আলোপালপ্রয়েড-এ - দুটি ভিন্ন প্রজাতির: 
ক্রোমোজোম 'মালত হওয়ার দরুণ অপত্যদের মধ্যে গুণগত বৈচিত্রের সম্ভাবনা 
প্রচুর | 

ডালিয়া পিন্নাটার ( D. pinnata ) উৎপাঁত্ত জানার উদ্দেশ্যে সাইটোলজি” 
জিনতত্তর ও রাসায়নিক MENIA পাঙ্খানপৃঙ্খভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে। 
সাইটোলাঁজ পরীক্ষায় দেখা গেছে একাট ছাড়া সমগ্র প্রজাতি হচ্ছে টেটাপ্নয়েড 
( 2n=32, একটি, 2n=36 )। , কেবলমাত্ৰ বাগানের একাট প্রজাতি ওদের 
থেকে ভিন্ন, যার ক্লোমোজোম সংখ্যা ওদের দ্বিগুণ ; অর্থাৎ 20 24» 
বাগানের ডালিয়া ছাড়া সমস্ত প্রজাতি রঙের দিক থেকে দ:-শ্রেণীর অন্তর্গত ॥ 
প্রথম শ্রেণী,আইভার ( ivory) রঙের উপর oaar ম্যাজে'্টা (Magenta) ৮. 
এবং দ্বিতীয়: শ্রেণী, হলদে রঙের উপর গাঢ় রান্তম কমলা | ওই সমস্ত রঙের, 
সংামশ্রণ এসেছে বাগানের ডালিয়ায় ৷ 

বংশগাঁততে ডালয়ার গুণাবলী আসে টেটরাজোমক ধারায় ( 2x+2,. 
ABC, ABC, A, A); এবং দেখা যায়, এটি একাট সংকর অক্টোপ্লয়েছ, 
(8০64), যার মধ্যে রয়েছে বাভন্ন প্রজাতির গুণাবলী ৷ ফিকে আযানু- 
থোসায়ানিন (anthocyanin) "ও আইভরি: জিন এসেছে প্রথম দলের' 
টেট্াপ্লয়েড প্রজাতি থেকে ও গাঢ় আনথোসায়ানন ও হলদে রঙের জন: 
এসেছে দ্বিতীয় টেট্রাপ্লয়েড দল থেকে |. খুব জোরাল aise ভীল্তিতে- 
অনুমান করা হয়েছে যে আদি ডিগ্লয়েড"(20= 16) প্রজাতির সংকরায়ণ ও: 
নিস, সংখ্যা FLT হওয়ার ফলে টেটাগ্লয়েড প্রজাতির উদ্ভব; 

afar | 


` 
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মুটাজেন-এর ব্যবহার ( Use of mutagens ) +- যেহেতু এমানতেই 
ডালিয়ার ক্রোমোজোম সেটের সংখ্যা কিনারা ছঃয়েছে তাই; কৃত্রিম উপায়ে 
রাসায়ানক দ্রব্য প্রয়োগ করে ক্োমোজোম দ্বিগুণ করার সুযোগ রাখোন 
প্রকতি। অর্থাৎ প্রকীতর ভালয়াই অক্টোপ্রয়েড ( Octoploid, 8n=64 ) , 
কাজেই ক্লোমোজোম দ্বিগুণ করার আর সুযোগ নাই Cae মুটাজেন 
ব্যবহার করে কোন ARSA আনানো যায় কিনা তা দেখার জন্য একটি 
পরীক্ষা চালাই। বাছাই বাঁজের চারার কয়েকাঁট বাড়ন্ত কাটং-য়ের ডগায় 
শতকরা ০:০১ ভাগ কলচিসিন (colchicine) প্রয়োগ কার | এর ফলে যথারীতি 
চারার বাড় একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়ে গার অংশটি ক্রমশ স্হ্‌ল।হতে থাকে । 
৩-৫ WOR পরে AMA ধীরে ধারে বাড় শুর; হয় ও কিছুদিনের মধ্যে তা 
স্বাভাবিক অবস্হায় আসে । ' বাড়ন্ত অংশ নিয়ে সাইটোলজি পরীক্ষায় দেখা 
গেছে যে ক্রোমোজোম সংখ্যা আগের মতই রয়েছে, অর্থাৎ 8৪64, কিন্তু 
একটি প্রজাতির যার ফুলের ডাঁটা ছিল বেশ খাট তার এক অভাবনায় পরিবর্তন 
ঘটে। ডাঁটার এই i সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়। ফলে ওাঁটকে লম্বা ডাঁটার 
প্রজাঁতরূপে পাই। কিন্তু যে কািংয়ে মুটাজেন প্ররোগ করা হয় নি তা ছিল 
আগের মতই খাট বোঁটাযুন্ত। এর কারণ হসেবে বলা যেতে পারে যে 
মনুটাজেন প্রয়োগের দরুন সাইটোস্লাজম-এ. কিছু পরিবর্তন acd যা বোঁটা 
দীর্ঘ করার orga ছিল । সনিশ্চতভাবে: কারণাঁট জানতে হলে চাই 
প্রকোপিত কোষগালর ধারাবাহিক সাইটোলাজ পরাক্ষা । ; 

ফুলের অঙগসংস্থান ( Morphology of flowers )$ ডালিয়া 
সুষমা ও চন্ুমল্লিকার মত কম্পসিটি (compositae ) গণভুত্ত॥ - যেটিকে 
ভালিয়ার ফুল বলা হয়, আসলে সেটি হচ্ছে ফ্লাওয়ার হেড ( flower head ) 
যা অসংখ্য প্রাত্পকা বা ফ্রোরেট-এর ( florets ) সমণ্টি মাত্র । ওই পাম্পকা 
আবার দন-প্রকার- প্রান্ত পর্দা্পকা (ray floret) ও মধ্যপৃষ্পিকা ( disc 
floret) প্রান্ত প্াৎ্পকার পাপাঁড় চওড়া ও বেশ বড় কিন্তু মধ্য পরুষ্পিকা 
আকারে FA ও পাপাড় নলাকাঁত । emf থাকে হেড-এর মধ্যভাগে ও 
প্রান্ত পঢচ্পিকা থাকে enie ঘিরে বাইরের দিকে । encarta ডাবল 
হেড-এ মধ্য প্নষ্পকা থাকে না বললেই 'চলে ; শুধ প্রান্ত প্যাম্পকায় ভরে 
যায়। প্রান্ত পৃথ্পিকার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, ওতে থাকে কেবল Te 
কেশর আর মধ্য LP থাকে পদং ও গর্ভকেশর উভয়ই। -গভ কোষ, 
গভদিন্ড ও গভমিনন্ড নিয়ে হয়েছে গ/কেশর, ওতে থাকে ডি্বক যা নিষেকের 
ফলে বাঁজে পারণত হয়। পুংকেশরের পরাগধানীতে থাকে পরাগ । 
safaia পরাগধানী হচ্ছে দিনজেনিসাস ( Syngeneseous ) বা awe 
পরাগধানী। পরাগষোগের জন্য পরাগ আসে ALP থেকে । প্রান্ত ও 


TTT উভয় প্রকার পুচ্পিকা থেকেই বাঁজ পাওয়া যেতে পারে । অনেক 
ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে প্রান্ত MITA STH অসম্পূর্ণ, অর্থাৎ গভ “দন্ড 
ও TST দেখা যায় না। i 

পিতামাতা বাছাই £ অভাঁষ্টলক্ষ্যজনিত সংকরায়ণে পিতামাতা 
বাছাইয়ের কাজটি অবশ্য FATA । কারণ, সাধারণভাবে প্রাপ্ত বীজ থেকে 
সম্ভাবনাপদর্ণ চারা পাওয়ার সম্ভাবনা খুব FAI এবং এট জুয়া খেলার 
নামান্তর । পক্ষান্তরে ভালভাবে বাছাই alo সংকরায়ণে ব্যবহার করলে 
সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা বোশ ৷ দেখা গেছে, বাছাই পিতামাতার বাঁজের 
চারার মধ্যে শতকরা প্রায় দুটি সম্ভাবনাপূর্ণ চারা পাওয়া যায়। সাধারণ- 
ভাবে বলা হয় চারার চাঁরত্রে মাতার গুণ প্রচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু সমস্ত গ্‌ণের 
বেলায় তা বলা চলে না। রঙ, গড়ন ও পাপড়ির পারমাণ আসে মায়ের দিক 
থেকে । গাছের বলিষ্ঠতা ও ফুলের আকার আসে পিতার bia থেকে | 
ডালিয়ার AUG পরাগ পাওয়া গেলেও তার অধিকাংশই সক্রিয় অবস্থায় থাকে 
না। কাজেই ভাল ফল পেতে হলে পরাগ সংগ্রহ ও পরাগযোগ অধিকমান্রার 
হওয়া উচিত । কোন প্রজাতি যথেষ্ট সক্রিয় পরাগ তৈরি করে কিনা তা পরীক্ষা 
করতে হলে, যেসব প্রজাতি থেকে বেশি বাঁজ পাওয়া AA তাদের WATS 
ওই পরাগ প্রয়োগ করতে হবে । ale দেখা যায় কোন প্রজাতির সক্রিয় 
পরাগের মাত্রা খাব কম তখন 'নিষেকের জন্য অধিক মাত্রায় পরাগ প্রয়োগ করতে 
হবে। কোন কোন প্রজাতির আধকাংশ গর্তকেশর ও PAISA থাকে। এমন 
গর্ভকেশরে alot পরাগযোগ করেও বাঁজ উৎপন্ন হয় না। অতএব ওইসব 
প্রজাতিকে চিহৃত করে তাদের সংকরায়ণের কাজে ব্যবহার না করা উচিত। 
ব্র্যাক আউট’, fona”, ‘কেলাভন’, aor মাস্টারপাস' প্রভাত প্রজাতির 
সাধারণভাবে বাঁজ খুব কম হতে দেখা যায়। ভারতে ডালিয়া সংকরায়ণের 
পাঁথকৃত স্বামী বিনয়ানন্দ মহারাজ লিখেছেন, শত চেষ্টা করেও তিনি FIT 
মাস্টারপীস' থেকে কোন বাঁজ পান নি। "তান আরও লিখেছেন যে ওই 
প্রজাতির বাঁজ থেকে হল্যান্ডে কয়েকাঁট ভাল ডালিয়া তোর হয়েছে। 
সংকরায়ণের প্রথম প্রচেষ্টায় আম ‘Sawa মাস্টারপীস', ও “ভিগার”-কে মা-গাছ 
feos ব্যবহার করি । PAGA মাস্টারপীস'-এর একটি হেড (head ) থেকে 
চাল্পশাট ও “fema” থেকে ma দুটি বাঁজ পাই। “দ্বামীজীর মতে 
‘নেয়ারেন্ট R, SIA মনার্ক”, “অক্সফোর্ড ট্রায়াজ্ফ', ‘বারবারা মার্শাল’, 
‘কেনিয়া’, “দি মাস্টার’ প্রভাতি প্রজাতি ata উৎপন্ন করতে সক্ষম । তিনি আরও 
বলেছেন যে, যেসব প্রজাতি আগের মত উচ্চমানের ফুল দেয় না পরাগযোগে 
তাদের বেশি বাঁজ পাওয়া যায় । অতএব বেশি বাজ পাওয়ার উদ্দেশ্যে ওদের 
MAR হিসাবে ব্যবহার*করা উচিত ॥ কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কোন ভাল 


ve 


প্রজাতির মান অবনতির কারণ হচ্ছে আংশিক পারিব্যন্তি (Partial mutation) r 
অতএব সংশ্লিষ্ট চাঁরত্র বহনকারী জান (gene )-এর মানের অবনাত ঘটায় এই 
পাঁরণাত । কাজেই আমাদের এমনসব প্রজাতি সংকরায়ণে ব্যবহার করা উচিত 
নয় যাদের কোন কারণে মানের অবনতি ঘটেছে । 

পরাগযোগ £ সংকরারণের জন্য Slaw উপায়ে-পরাগ যোগ করতে হয় t 
এজন্য বাতাস ও পতঙ্গের দ্বারা পরাগযোগ করানো চলবে না৷ কুীড়াট ফোটা 
শুর; হলেই কাপড়ের থলি দিয়ে তা ঢেকে দিতে হবে । পাঁলাঁথন [িংবা ওই 
জাতীয় কোন দ্রব্যের থল ব্যবহার করা উচিত নয়; কারণ এতে ফুলের যথেষ্ট, 
ক্ষত হতে পারে । পরাগযোগ সফল হয় শুকনো আবহাওয়ায় । : কিন্তু পাল- 
থিনের থাল ফুলের চারাদিকের আদ্রতা যথেষ্ট বাড়িয়ে দেয় | দিনের বেলায় দশটা 
থেকে তিনটা পর্যন্ত গর্ভ'মুন্ডে পরাগ লাগানোর উপযুক্ত সময় । সূযাকরণযুন্ত 
শুকনো আবহাওয়া মেঘলা ও MA আবহাওয়ার চেয়ে ভাল । বেলা দশটার 
আগেই মৌমাহি ফুল থেকে প্রায় সমস্ত পরাগ নিয়ে চলে যায় । কাজেই যে ফুল, 
থেকে পরাগ সংগ্রহ করতে হবে তা ওই দিন ভোরে কাপড়ের afer "দিয়ে ঢেকে. 
দিতে হবে। ছবি আঁকা সর: তুলির সাহায্যে ছোট কাঁচের পাত্রে পরাগ সংগ্রহ: 
করা উচিত। সহজ উপায় হল £ বাম হাতে কাঁচের পান্টি ফুলের ডিস্‌ক-এর 
(disc ) কাছে ধরে ডান হাতের তুলির সাহায্যে পরাগ ধানী আঁচড়ে রেগে 
পাত্রে নেওয়া । মনে রাখতে হবে যে ফুল ফুটে গিয়ে যখন IGAS দেখা যাবে 
তখনই পরাগ পাওয়া সম্ভব । মৌমাছির দ্বারা পরাগ চুঁর বন্ধ করতে হলে আর; 
একটি সহজ উপায় হল fore খোলার দিনই সমস্ত পাপাঁড় কাঁচি দিয়ে কেটে 
দেওয়া ৷. পাপাড় না থাকলে মৌমাছি আকৃষ্ট হবে না। এছাড়া আরও একটি 
সহজ উপায় আছে, ডাঁটাসহ ফুল কেটে এনে ঘরে ফুলদানীতে জল দিয়ে রেখে 
দেওয়া, পরাগযোগের AIT ফুলদানী থেকে ফুলটি মা-গাছের কাছে নিয়ে'গিয়ে 
তুলির সাহায্যে তা থেকে পরাগ তুলে নিয়ে NOLO লাগানো আদৌ কঠিন 
কাজ নয়। এটি সহজে অননুমের যে একটি হেড-এর শতশত NONG 
পরাগ লাগাতে যথেষ্ট পরাগের প্রয়োজন ৷ এজন্য পরাগ সরবরাহকারী গাছে 
ফুলের সংখ্যা যথেষ্ট থাকা দরকার ৷ ওইসব গাছের চারা অবস্থায় মাথা খংটে 
অনেকগুলি শাখা বের করে নিলে একটি গাছে অনেক ফুল পাওয়া যাবে। পক্ষা- 
স্তরে মা-গাছের ফুলের সংখ্যা কোন মতে বেশি হওয়া উচিত নয়। feats 
শাখায় তিনটি ফুল, এর থেকে বেশি নয়। ছোট-ছোট প্রশাখা ও প্রধান BIg 
গাল ছাড়া বাদবাকি সব দেখা মান্রই কেটে দিতে হবে । মা-গাছ টবে 'কিংবা' 
জাগতে যেখানেই যাক না কেন সংকরায়ণের কাজে লাগতে পারে, গাছ দিনের 
অধিকাংশ সময় যেন রোদ পায়। আগেই বলা হয়েছে ফুল ফোটা শুর; হওয়া 
TER ঢেকে দিতে হবে যাতে বাতাস কিংবা পতঙ্গের দ্বারা পরাগযোগ না ঘটতে 
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পারে৷ ভালিয়ার AARIA বাইরে থেকে সারির পর সারি খুলতে থাকে ৮ 
এবং এভাবে ক্রমশ কেন্দ্রের দিকে যায়। অতএব গর্ভমুণ্ডেরও পূর্ণতাগ্রাপ্তি 
হয় সেভাবেই-_বাইরে থেকে মাঝের দিকে AAG পুরোপ্ার মেলে গেলেই 

গভমুন্ড পূর্ণতা লাভ করে। এমন TSANG আঠাল হয়ে পরাগ রেণদুকে আটকে 

দিতে পারে । প্রত্যেকটি গর্ভ'মুন্ডে পরাগ লাগাতে বেশ কয়েকাঁদন সময় লাগে । 

প্রত্যেক AS ALG পরপর দন পরাগ লাগালে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বোশ | 
খুব সরু তুলির সাহায্যে পরাগ লাগানো উচিত । ফুল ফোটার শেষে কেন্দ্রে 

যাঁদ ডিস্‌ক দেখা যায় তখনই সেখানকার সমস্ত প:চ্পিকা-কে চিমটার সাহায্যে তুলে 
ফেলে দেওয়া উচিত, নচেৎ ওখানকার পরাগ TAT স্বপরাগযোগ ঘটে যেতে পারে 
যা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেকাদন পরাগ লাগানোর পরই ঢাকাটি পুনরায় 
লাগাতে হবে যে পর্যন্ত না কেন্দ্রে পাপাঁড়গ্গীল মালন হয়ে যায় । পাপাঁড়গদীল 
শাকয়ে যাওয়ার আগে ঝড়ে পড়ে । যে গাল RISA যাওয়ার পরও লেগে 
থাকে তখন Smee আঙ্গুল দিয়ে টেনে ফেলে দিতে হয় । পরাগযোগ সফল. 
হলে পাপাঁড় ঝরে যাওয়ার পর হেডাট একটি কোণের আকার ধারণ করে এবং তার 
ভিতরে জল জমে যায়, কিন্তু এর Tiss চোখে পড়ে। FAGA মাস্টারপিস'-এ 
অনেক সময় হেড-এর ওপর অংশ খোলা থাকে ফলে জল জমতে পারে না | এমন 
অবস্হায় উপর থেকে তাকালে বাড়ন্ত বীজ দেখতে পাওয়া WA সাধারণত 
৫-৮ সগ্তাহ বাঁজ পাকতে সময় লাগে। যে পর্যন্ত না কোণের মাথা আলগা হয়ে 
যায় বীজ সংগ্রহ করা উচিত নয়। বীজ থেকে খোসা বাদ দিতে পরপর কয়েকাঁদন 
প্রখর সূর্ষের তাপে “fara নিয়ে ছাপি আঁটা বোতল বা আঁটসাট ঢাকা লাগানো 
টিনের কৌটার মধ্যে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে সংকর বাঁজের মাতা- 
{পতার নাম ও সংগ্রহের তারিখ উল্লেখ করে লেবেল সংশ্রিল্ট বোতল বা কৌটার 
গায়ে আঠা দিয়ে আটকে দিতে হবে ॥ বাঁজ সংরক্ষণের সবরকম জানিসের মধ্যে 
আযালদামানয়াম ফয়েল পাউচ ( Aluminium foil pouch ) সবচেয়ে সেরা | 

বাজ বোনার সময় ছাড়া ওই পান্র থেকে বাঁজ বার করা উচিত নয়। উপযুক্ত: 
সংরক্ষণের মাধ্যমে ডালিয়া বীজের জীবনীশান্ত সাধারণভাবে অন্যান্য বীজের 
মতই ৷ তাজা বীজের ভাল অও্কুরোদ্গমের জন্য চাই ৭৫ ফা তাপ। বাংলার 
সমভূমিতে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে দিনের এই তাপ পাওয়া যায় । বাঁজ 

বোনার aise সময় না জানার দরুন অনেক সখা ধরনের সংকর বাঁজ থেকে 
চারা গজায় না। নতুন প্রচেষ্টায় তোলা বাঁজ না গজালেষে হতাশার ALG হয় তা 
AITO প্রচেষ্টার জনা প্রয়োজনীয় উদ্যম যোগাতে পারে না । বীজ বোনার জন্য 

টবের মাটি শোধত হওয়া দরকার । শোধিত মাঁট পাতাসার ও অল্প পাঁরমাণে 
সুপার ফসফেট মিশিয়ে সার মাটি তোর করতে হবে । টবাঁট নতুন না হলে তা 
শোধন করে নিতে হবে । ভালভাবে সংরাক্ষিত বীজ বোনার ৩--6 দিনের মধ্যে 
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“গজিয়ে উঠে ৷ দু-সপ্তাহের মধ্যে চারা ৮ সোম টবে তুলে লাগানোর মত হয়ে 
যায় । ওই টবে দু-সগ্তাহ থাকার পর জামতে {কিংবা বড় টবে যথারীতি লাগাতে 
হবে । ঠিক মত যতআত্তি হলে চারা দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ৮_-১০ সগ্তাহের 
বয়সে ফুল দেয়। নিজ fae বৈশিষ্ট্য অনুসারে কোন কোনটা জলাঁদ আবার 
কোন কোনটা দৌঁরতে ফুল দিতে পারে | প্রতোক গাছে মাত্র একি BT রেখে 
তা ফুটাতে হবে ৷ গাছের ডগায় প্রথম যে কুশীড়ীট দেখা যাবে সেটি ছাড়া অন্য 
সব SS ও শাখা-প্রশাখা কেটে বাদ দিতে হবে৷ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের 
“BINT ফুলের রঙ ও পাপড়ির সংখ্যার দারুণ পারবর্তন ঘটে । কাজেই প্রথম 
-মরসমের ফুল দেখে সংকরক কেবল সম্ভবনাপুণ* চারাগ:লিকে বাছাই করে সে- 
TÅRS পরমুরস£মের জন্য বাঁচিয়ে রাখার জন্য সচেষ্ট হবেন | বাছাই MANIA 
থেকে মরস:মের শেষের দিকের কাটিং থেকে চারা তোর করে রাখা চলে। প্রধান 
-গাছটিকে সারজল INA বাঁচিয়ে রাখা যায় বা তার পাঁরপহষ্ট মূল মাটি থেকে 
তুলে সংরক্ষণ করা যায়। সাধারণত নিজের হাতে তোর সংকর প্রজাতির জন্য 
“হৃদয়ে কোমলভাব জাগরুক থাকে 1 কিন্তু তা হলেও শেষ বাছাইয়ের বেলায় Ii- 
নির্ভর নিরপেক্ষতা প্রয়োজন । মনে রাখতে হবে যে কোন প্রজাতি ছাড়ার পর 
তা ডাঁিয়া-প্রেমীদের যেন সমাদর পায় । নতুন প্রজাতিটি যেন অন্তত বিশেষ 
একাট গুণে পুরাতন ওই শ্রেণীর প্রজা তিগ্যালর চেয়ে সেরা হয় ॥ যেমন “SAGA 
মাস্টারপীস' একটি আঁত জনাপ্রর পুরাতন প্রজাঁত । এট একাঁট জায়েন্ট'ডেক- 
রোঁটভ শ্রেণীর ফুল ৷ “গো আমোরকান' প্রজাতাঁট রঙ ও আকারের Tes থেকে 
ওই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে । কিন্তু তা হলেও ওটি FAGA মাস্টারপাীস'-এর চেয়ে 
সেরা বলে বিবেচিত হয়। ‘পাউডার one’ প্রজাতিট গোলাপা রঙের লাজ শ্রেণীর 
আঁত জনাপ্রয় ও পুরাতন ফুল | কিন্তু 'পাঁলআ্যান্ড' নিঃসন্দেহে অপেক্ষাকৃত ভাল 
ফুল ৷ অতি সাধারণ একটি লার্জ ডেকরেটিভ প্রজাতি হচ্ছে “ব্র্যাক আউট’ এর 
চেয়ে রোগ প্রাতরোধক ও কষ্টসাঁহঞ্ক্‌ প্রজাঁত বাঁঝ আর নাই ॥ আমার হাতে 
‘তোর miè প্রজাতি “নবোঁদতা’ ও “মসেস উইান ম্যান্ডেলা সদ্য safe লাভ 
-করেছে ॥ এদের প্রথমটি HAO ও faota রঙের দিক থেকে ব্র্যাক 
আউট'-এর চেয়ে সেরা হবে মনে কার ৷ নবোদতা-র ফুল দেওয়ার ক্ষমতা 
আমার জানা সমস্ত প্রজাতির চেয়ে বেশি বলে মনে হয় | 


১৯ 
টবের মুল 


টবের ডালিয়া গাছের যে মূল হয় তাকে ‘পট টিউবার” ( Pot tuber ) বলা 
Al জাঁমর মূলের চেয়ে টবের মূল সাধারণত আকারে ছোট হয় । টবের 


vy 


আকার ও সার-জল যোগানোর উপর মূলের আকার নির্ভার করে। এমনাক. 
ক্ষুদে টবেও ( Thumb pot) ডালিয়ার মূল হয় । আঁত ছোট টবে খাদ্যের 
যোগান কমিয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে মূল তোর করা সম্ভব ৷ এমন চারায় ফুল ফুটানো, 
হয় না। জাঁমর মূলের চেয়ে টবের মূল সহজে নাড়াচাড়া করা যায় । টবের 
মূল যে শুধু আকারে ছোট হয় তা নয় মূলের গচ্ছাঁট হয় ঘনসালিবদ্ধ। কিন্তু 
জমির মূল খুব সাবধানে নাড়াচাড়া না করলে MUZA কোন কোন অংশ-মূল 
ঘাড়ের কাছ থেকে ভেঙে যেতে পারে | টবের মূলের এমন লম্বা ও সর; ঘাড় 
থাকে না। দুরে পাঠানোর পক্ষে টবের মূল খুব সীবধাজনক। জাঁমর একটি 
গুচ্ছকে ভাগ করে কয়েকটি চারা পাওয়া যায় । কিন্তু টবের মূলকে সাধারণত 
ভাগ করে একটি থেকে একাধিক চারা পাওয়া যায় না। পরীক্ষায় দেখা গেছে, 
গ্রীণ্মে জামর মূলের চেয়ে টবের মুল পচে AG হর কম। শুধু তাই নয়, 
অপেক্ষাকৃত আঁধক সংখ্যক টবের মুলে চারা গজায় এবং তা গজায় জামর মূলের 
চেয়ে আগে । একারণে ক্ষুদে মূল বাণাজ্যক দিক থেকে বেশি মূল্যবান ॥ 
সাধারণত জাঁমর মূলে যে মে।টা গোটা চারা গজায় তা ফুল ফোটানোর পক্ষে 
বেশ ভাল । বিপরীত পক্ষে, HLT মূলের সর সর চারা ভাল কাটিং 
যোগানোর পক্ষে খুব উপযোগী ৷ ডালয়ার সরু কাঁটং-য়ে যেমন ভাল শিকড় 
আসে মোটা কাটিং-য়ে তেমন আসে না। অতএব অল্প সময়ে আঁধক সংখ্যক 
চারা তৌরর জন্য মোটা মূলের চেয়ে টবের ক্ষুদে মূল বেশি উপযোগী | 

সমতলভূমতে নভেম্বর মাসে টবে চারা লাগিয়ে টবের ভাল মূল তৈরি করা 
হয়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন শীতের ছোট দিন ডালিয়ার শিকড় মোটা হয়ে মূল 
ofaa পক্ষে এক আদর্শ সময় ॥ আমি এক পরীক্ষায় দেখেছি, নভেম্বরের প্রথম 
wore ১২ সোম টবে লাগানো পাঁচটি ‘কোনিয়া’-র fates প্রজাতি মার্চের 
মাঝামাঝি সময়ে নিঃস্তেজ হয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দিল যে চারাগ:লিতে পরিপদ্জ্ট মূল 
তৈরি হয়ে গিয়েছে । অতএব মূলগর্ধীলকে যথারীতি টব থেকে বের করে ঘরে 
তুলে রাখি। তারপর দশ সপ্তাহ পরে মে মাসে SRTA সবকটি থেকে সুন্দর 
চারা গাঁজয়ে ছিল। মজার ব্যাপার, [তিনমাস পরে আগস্টে ওগবাল মাঝারি 
মাপের টবে লাগিয়ে অক্টোবরে ও থেকে যথেষ্ট ভাল কাটিং পাই ৷ 

টবের ক্ষুদে মূল তোর করতে ৮--১২ সোম টব ব্যবহার করা ভাল | টবের 
মাটি হবে হাল্কা ও ঝরঝরে ৷ গাছের নাইক্রোজেনের অভাব মিটাতে হবে 
পাতানার ও কম্পোস্ট সারের দ্বারা ৷ নিচের সারমাটির মিশ্রণ ও এজন্য ব্যবহার 
করা যেতে পারে | 


দো-আঁশ মাটি ১ বালতি (১০ লিটার মাপের) 
পাতাসার ২ লিটার 
স:পার ফসফেট 6০ গ্রা 


৬৯ 


পটাসয়াম সালফেট ২ গ্রা 
ম্যাগনোসিয়াম সালফেট ১০গ্রা 
‘নাইটেডাজেনের অভাব পুরণ করতে সরষে খোলের তরলসার প্রয়োগ করা 
উচিত 1 মনে রাখতে হবে যে যাঁদ নাইটেহাজেনের ATITA বেশি হয়-গাছ ATOT- 
বহুল হয়ে পড়বে ৷ ফলে মূল তৈরির কাজ ব্যাহত হবে | চাষের অন্যান্য AÒ- 
নাট যথারীতি মেনে চলতে হবে ৷ চারা লাগানো থেকে মূল তোলা প্য'ন্ত 
"সময়ের ব্যবধান প্রায় ১৬ সপ্তাহের কাছাকাছি যখন মূল AG হতে চলেছে 
তখন গাছে জল দেওয়ার TAT কমাতে হবে | নচেং মুল থেকে চারা গাঁজয়ে উঠবে । 
টবের মূল তোলা খুব সহজ । মাটির ৩ সোম উপরে কাণ্ডাট কেটে দিতে হবে I 
তারপর টবে বেশি পারমাণ জল দিয়ে মাটি বেশ নরম করে সাবধানে টব উলটে 
মাটির বলসহ মূলটি বের করে নিতে হবে । তারপর ট্যাপ, হৌসপাইপ কিংবা 
ঝারির জলে মূল থেকে মাটি ধুয়ে পৃথক করে ফেলতে হবে । এখন মূল- 
"গলিকে ছায়ায় MFA নেওয়া দরকার । মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক মূলে 
প্রজাতির সঠিক নামের লেবেল বাঁধতে হবে। ডালয়ার মূলে লেবেল বাঁধা 
‘বেশ অস্দীবধাজনক ব্যাপার । এ সম্বন্ধে নানা জনে নানা সংপাঁরশ করেন। 
যাই হোক কোন একাঁট সহজ উপায় বের করা উঁচত। অনেকে মূলের গায়ে 
মুছে যাবে না এমন কালি দিয়ে সংক্ষেপে নাম লিখে রাখার পক্ষপাতি। 
্রজাতর ফুলের রঙের সঙ্গে মাঁলয়ে উলের স্‌তো "দিয়ে নামের লেবেল বেধে 
-ঝযালয়ে দিতে বলেন কেউ কেউ, এর সাবধা হল, উলের রঙ থেকে সংশ্লিষ্ট 
প্রজাতির ফুলের রঙও জানা যায়। মলের গায়ে লেবেল বাঁধা বেশ অস্মাবধা- 
জনক | তাই সুতোর কোন প্রান্ত না বেধে মূলের মোটা অংশের কোন জায়গায় 
আঠা দিয়ে আটকে দেওয়া যায়। 'ফ্রোবকল', 'ডেনডাইট' প্রভৃতি আঠা এ 
কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে । মূলের মুকুট বা ক্রাউন-কে এদিক থেকে aw 
‘রাখা উচত। 
মূল সংরক্ষণের জায়গা বেশ ঠাণ্ডা ও বাতাস TS হাওয়া চাই। আলোকিত 
জায়গার চেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর ভাল ৷ শুকনো, ঠান্ডা, অন্ধকার অথচ হাওয়া 
চলাচল করে এমন ঘর ডালিয়া মূল সংরক্ষণের উপযোগী । ই"দুর কিংবা ছ:চো 
যেন ওই ঘরে ঢুকতে না পারে। Brora বিষ্ঠা ডালিয়ার মূলের পক্ষে বেশ 
ক্ষতিকারক | কাঠের কিংবা কাগজ বোর্ডের বাক্সের চেয়ে বাঁশ বা বেতের ঝাাঁড়িতে 
মূল থাকে ভাল | সপ্তাহে অন্তত একবার মূলগদুলি দেখতে হবে যেন সব ঠিক- 
ঠাক আছে কিনা । যে KANSE পচে গেছে সেগুলি বের করে পাড়িয়ে ফেলা 
উচিত । একটি মূলকে চারা গজানোর পর চারমাস কাল প্রায় একই অবস্থায় 
সংরক্ষণ করা যায়। অতএব বাইরে খারাপ অবহাওয়া কিংবা অন্য কোন 
অসণাবধার দর ন চারা লাগানোর স:বিধা না থাকলে চারা গজানো মূল ঘরের 


৭০ 


"মধ্যে আস্ত রাখা যায় । বিশেষত যাঁদ SNIS দূরের ক্রেতার কাছে পাঠাতে 
হয় ক্রেতা সংগ্রহ ?কংবা পাঁরবহনে যথেষ্ট সময় ব্যায় করার মত হাতে সময়ের 
অভাব হয় না। “অক্সফোর্ড .টুয়াল্ফ’ এর ৫াঁট চারা গজানো ক্ষুদে মূল নিয়ে 
একটি পরীক্ষা চালাই ৷ মূলগলর চারা গজানো থেকে আট মাস সুন্দর তাজা 
অবস্থায় ছিল। আট মাস পরে ওগ:লিকে জাঁমতে লাগিয়ে স্বাভাবিক গাছ পাওয়া 
গিয়োছল। মূল প্যাকিংয়ের জন্য ছোট ছোট পাঁলাঁথনের থলি ব্যবহার করা 
স্ীবধাজনক ৷ প্রত্যেক থাঁলতে একটি মূল পুরে আলাপন বা স্টেপলার পিন 
দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিতে হবে । বায়; চলাচলের জন্য মূল পুরে দেওয়ার 
আগে থালর গায়ে কয়েকাট ফটো করে দিতে হবে । এমন প্যাকিংয়ে মূলের 
“গজানো চারা সহজে ভাঙে AT | 


২০ 
শোধন 


ডালিয়ার অনেকগুলি রোগজাবাণন মাটির দ্বারা বাহিত হয় | আমাদের আঁত 
উষ্ণ আবহাওয়ায় ওই সব জীবাণু খুব Alea কাজেই ডালিয়ার প্রজাতি পরের 
মরসদূমের জন্য টাঁকয়ে রাখা বেশ সমস্যাজনক | পাহাড়ী অঞ্চলের নাতিশীতোষ্ 
জলবায়নতে এ ধরনের সমস্যা নাই । সমতলভুঁমতে এাপ্রল থেকে সেপ্টেম্বর পষন্ত 
আবহাওয়া বেশ উষ্ণ ও আদ্র“ থাকে যা ওই সমস্ত জীবাণুর সক্রিয় হওয়ার পক্ষে 
অনুকূল | ওই সময়ের মধ্যে ডালিয়ার মূল ও মাটি সংলগ্ন কাণ্ড রোগের দ্বারা 
আক্রান্ত হতে পারে, যার ফলে, অনেক গাছ নষ্ট হয় । এসব রোগে জমি ও টবের 
গাছ আক্রান্ত হতে পারে । এদের বাগানে ডালিয়ার জন্য alate মাটি 
ব্যবহার করার রেওয়াজ নাই | এর একটি অন্যতম প্রধান কারণ মাটি শোধনের 
ওষুধ এদেশে সপ্তায় খুচরো বাজারে পাওয়া যায় না। ওইসব ওষুধের প্রস্তুত- 
কারক RARE তাদের পণ্য শিল্পে ব্যবহারের জন্য কেবল বড়বড় চাঁহদার 
যোগান দেয়। এছাড়া যা পাওয়া যায় তা আঁত fens অবস্হায় বীক্ষণাগারে 
ব্যবহারের উপযোগী | স্বভাবতই এমন পণ্যের দাম অত্যন্ত বোঁশ যা কৃষি- 
কার্যে লাগানোর জন্য সীবধাজনক নয় | 

সবসময় নতুন মাটি ( অব্যবহৃত ) ডালিয়া লাগানোর জন্য ব্যবহার করা 
উচিত । তা সম্ভব না হলে ব্যবহার করার আগে মাটিকে শোধন করে নিতে হবে I 
SANSA যাঁদ পুরাতন টব ব্যবহার করতে হয় চারা লাগাবার সময় তা আগ্‌নে 
পড়ে বা জীবাণুনাশক ওষুধ দ্বারা ARNE করে নেওয়া দরকার । তাপ 
প্রয়োগ করে মাটি ভালোভাবে শোধন করা যায়,যাঁদও পদ্ধাতটি কিছুটা অস্মাবধা- 
জনক মাটি শোধন করতে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত স্বাবধাগনক। 
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কারণ এজন্য কোন ব্যরবহূল সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না ! কিন্তু তাপ প্রয়োগের 
ন্যায় রাসায়ানক পদ্ধাত সমস্ত অবাঞ্ছিত বস্তু দূর করতে পারে ATI তাপ 
প্রয়োগের দ্বারা মাটির সমস্ত ক্ষাতকারক জীবাণু, পোকা ও আগাছার বাঁজ নষ্ট 
হয়ে যায় । তাপে মাটি শোধন £ বিশেষ কয়েকটি রোগের বেলায় তাপ প্রয়োগের 
সবচেয়ে সেরা উপায় হল, মাটিতে উত্তপ্ত aala বাজ্প ও স্টীম ( steam ) 
প্রয়োগ করা | উচ্চ ও সাধারণ চাপের স্টীম বয়লার (boiler ) থেকে নলের 
সাহায্যে মাটি শোধন করা প্রকোচ্ঠে আনা হয়। কিন্তু সাধারণ গ্রোয়ার-এর 
( grower ) পক্ষে এটি বেশ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার । তাঁরা অল্প পারমাণ মাটি 
শোধন করতে বড় মাপের প্রেসার কুকার ( Presser Cooker ) ব্যবহার করতে 
পারেন ৷ তাছাড়া জল বালাতির মাপের একটি স্টীম স্টোরিলাইজার-এর (steam) 
Sterilizer ) নমুনা চিত্রে দেখানো হল | বিদেশে এমন প্টোরলাইজার বাজারে 
কিনতে পাওয়া যায়৷ বালাতাঁটর নিচে একটি জলপান্র লাগানো থাকে । 
জল উত্তপ্ত করার জন্য জলপান্ের নিচে একটি ছোট tangos gla বসানো 
থাকে । ঢাকাধ্ুন্ত বালতির মধ্যে মাটি রেখে তার মধ্যে উত্তপ্প জলীর বাষ্প 
সঞ্জারণ করতে হয় । মাটিকে দ্রুত Gers করতে হলে বালতির মধ্যে মাটি প্রায় 
SE অবস্হায় ভরতে হবে । কারণ আর্র মাটিকে STATA, মুন্ত করার মত উত্তপ্ত 
করতে ( ১৪০” ফা বা ৬৬+ সোন্টগ্রেড ) অনেক স্টীমের দরকার হবে । 

[ভিন্ন একটি পদ্ধাত অনুসারে মাটিতে সরাসার তাপ প্রয়োগ করে জাবাণ;- 
TS করা হয়। ওই পদ্ধাত অননসারে মাটিতে স্টীম প্রয়োগের পারবর্তে OTE 
মাটির মধ্যে বিদাত প্রবাহ চালান হয় I চেষ্টা ধরনের একটি ধাতুর বাক্স, যার 
মধ্যে Canoe চুল্লি বসানো আছে, এজন্য দরকার হয় | শোধনকরার জন্য আর্দ্র 
অবস্হায় মাটি বাক্সের মধ্যে পুরে দিতে হবে । মাটির মধ্য দিয়ে বিদযৎপ্রবাহ 
চালালে মাটি উত্তপ্ত হবে vo’ সৌন্ডিগ্রেড তাপে 'তারশ গানটকাল মাটি 
উত্তপ্ত করলে মাটির ক্ষতিকারক ছত্রাক, ব্যান্টোরয়া ও ভাইরাস AG হয়ে যায় t 
কেবল নেমাটোড ধৰংস করতে হলে ৪6০ সে তাপই যথেষ্ট । খুব ভাল ফল 
পেতে হলে মাটিকে একঘণ্টাকাল ৮০০-_৯০সে তাপে উত্তপ্ত করতে হবে ৷ 
সৌভাগ্যের বিষয়, যে সমস্ত মাইক্লোবস ( microbes ) গাছের উপকারে আসে 
সেগ্াল কিন্তু এত উচ্চ তাপেও নষ্ট হয় না। 

ওষুধ প্রয়োগে শোধন £ মাটি শোধনের কাজে যেসব রাসায়ানক দ্রব্য ব্যবহার 
করা হয় সেগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর | ওগ:লি তরল আকারে 
প্রয়োগ করা হয় ও পরে গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে BAG AG করে। গ্যাস 
মাটির মধ্যে যতটুকু জায়গা ছড়িয়ে পড়ে কেবল সেইটুকুই শোধিত হয় । এজন্য 
সবচেয়ে বেশি যা ব্যবহৃত হয় তা হলো ফরম্যালাডহাইড ( formaldehyde ) t 
এটি ‘ফরম্যালিন’ নামে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এর শান্ত শতকরা চাল্লণ 
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( 80% ) এবং রোগ ADEA] জীবাণু মারতে এট প্রয়োগ করা চলে ৷- PAZ 
ম্যাঁজন-এর দ্বারা Aiba কোন পোকা মারা পড়ে না। নিচে কয়েকটি মাটির 
রোগজীবাপু ধ্বংসকারী ওষুধের নাম ও তাদের প্রয়োগাঁবধ দেওয়া হল । 
ফরম্যাঁলন-_এক বর্গমিটার জামির জন্য এক লিটার জলে ৪০ মাল (ml Y 
ওষুধ মিশিয়ে দ্রবণ তোর করতে হবে | মাটির উপরে দ্রবণ সমভাবে প্রয়োগ করে 
৪৮ ঘণ্টার জন্য পাঁলাথনের চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে | ঢাকা সাঁরয়ে নেওয়ার 
পরেও কয়েকাঁদনের জন্য মাটিকে OTE রাখা Clow | তারপর ওই জমিতে চারা 
লাগানো চলবে | গুইটারম্যান ও তাঁর সহযোগীরা ফরম্যালন-এর সাহায্যে, 
মাটি শোধন করার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতির সুপারিশ করেছেন £ এক ঘনফুট 
দো-আঁশ মাটিতে পনের চা-চামচ জলে আড়াই চা-চামচ ফরম্যালিন মিশিয়ে 
প্রয়োগ করতে হবে । মাটির সঙ্গে দ্রবর্ণাট ভালভাবে মিশিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাকাল 
পাঁলাথন চাদর দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে | ঢাকা সারিয়ে নেওয়ার পর ওই মাটিকে 
কয়েকদিন আর্দ্র অবস্হায় রাখতে হবে ! তারপর ওতে চারা লাগানো চলবে | 
ক্লোরপাইক্রিন (Chloropicrin) : এটি নাইন্রোক্লোরফরম বা টিয়ার গ্যাস নামেও 
পরিচিত 1 এট একটি বর্ণহীন, অদাহ্য ও বিষাক্ত তরল ওষুধ ৷ ক্লোরপাইীক্রিন 
মাটিতে প্রয়োগ করে মাটির সমস্ত ক্ষাতকারক ছত্রাক, ব্যান্টোরয়া ও নেমাটোডসহ 
পোকামাকড় ও আগাছার বাঁজ AG করা TA! ওষযধাঁট কিন্তু মানুষ ও 
১ অন্যান্য প্রাণীর পক্ষে সমানভাবে ক্ষাতকারক। এট চোখ ও চামড়ার পক্ষে 
প্রদাহজনক। প:লশ বাহিনী এটকে টিয়ার গ্যাস (tear gas) হিসেবে ব্যবহার 
করে | কাজেই GRATOS খুব সাবধানে ব্যবহার করা উচিত ৷ মাটির নিচের 
স্তরে ওষুধাঁটকে ঢোকানোর জন্য ইনজেকটার ( injector) নামে একটি wa 
ব্যবহার করা হয়। যাতে Wale থেকে প্রতিবারে ২-৩ মিলি ওষুধ বার 
হতে পারে সেভাবে যন্নাটকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে | 
টবের মাটি শোধন করতে হলে একটি শন্ত ঢাকা লাগানো লোহার ড্রাম 
ব্যবহার করা খুব স্মাঁবধাজনক। ড্রামে এক ঘনমিটার মাটি পুরে-৩% মাল 
ওষুধ যোগ করতে হবে । চাঁব্বশ ঘণ্টার জন্য ড্রামের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে ॥ 
তারপর ড্রাম থেকে মাটি বের করে ব্যবহারের আগে তিন সপ্তাহকাল ফেলে 
রাখতে হবে | - 
মিথাইয়েল ব্রোমাইড ( Methyl bromide): ক্লোরপাইক্রিন-এর মত 
এটিও একটি উদ্বায়ী ওষুধ | এটি গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক না হলেও মানুষের 
পক্ষে খুব বিষান্ত। মাটির মধ্যে ওষন্ধাট প্রবেশ করতে পারে । [সালন্ডারে 
ঠাসা মিথাইয়েল ব্রোমাইড গ্যাস বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। একশত 
বঞ্গীমটার জমির মাটি শোধন করতে এক কলো গ্যাস প্রয়োজন | গ্যাস প্রয়োগের 
পর জাম পালাথনের চাদর দিয়ে ৪৮ ঘণ্টাকাল ঢেকে রাখতে হবে। ওষুধ 
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প্রয়োগের সঞ্তাহখানেক পরে জমিতে চারা লাগানো চলবে | 

ভেপাম ( Vapam ) : যাঁদও খুব বিষাস্ত ওষুধাট সহজে মাটিতে প্রবেশ 
করানো যায় | দশ বর্গামটার জমিতে ৫০০ মিলি ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। 
টবের মাটির জন্য for TRG মাটির সঙ্গে ৫০০ মাল ওষুধ মিশাতে হবে। ওষুধ 
প্রয়োগ করার পর ওই মাটিকে তিন সঞ্তাহকাল ফেলে রেখে তারপর ওতে চারা 
লাগানো চলবে ৷ k 

আগাছার বাঁজসহ সব রকম রোগ'জীবাণ? ও মাটির পোকামাকড় . ভেপাম 
প্রয়োগে ধবংস করা যায় | 

মাইলন (Mylon ): ভেপামের মত এটি খুব কার্ধকরাঁ। ওষুধের শত্তি 
BAA ১০ ব্গমটার জামির জন্য ৩০০০-১০০০ গ্রাম ওষুধ প্রয়োজন | 
দানা আকারে মাটিতে ছাড়িয়ে ও তরল আকারে মাটি 'ভীঁজরে প্রয়োগ করা ZA l 
দানা ছিটানোর পর মাটি খংচে দিতে হয় যাতে দানাদার ওষুধ মাটির ভিতরে 
যেতে পারে | ওষুধ প্রয়োগ করে পাঁলাথন চাদর দিয়ে জাম ৪৮ ঘন্টার জন্য 
ঢেকে দিতে হবে | তিন সপ্তাহ পরে ওতে চারা লাগানো চলবে । 


২১ 


রোগ ও পোকামাকড় 


গোলাপ ও চন্দ্রমাল্লকার চেয়ে ডালিয়ার রোগপোকা কম। মাকড়ের 
আক্রমণে ডালিয়ার ক্ষতি__একটি আঁত সাধারণ ব্যাপার । রোগপোকা সংক্রান্ত 
অন্যান্য সমস্যা SATS, ও স্থান বিশেষে দেখা যায় ॥ ভাইরাস বা ব্যাক্টোরয়া- 
জাত রোগ দূর করা খুব কষ্টকর । কাজেই আক্রান্ত গাছকে তুলে পাড়ে 
ফেলা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই বললেই চলে | 


পোকামাকড় 

মাকড় £ দ:-প্রকার মাকড় ডালিয়াকে আক্রমণ করে| মাকড় পাতার রস 
শুষে খায়। এক- প্রকার মাকড় গাছের ডগার কচি পাতা আক্রমণ করে। 
"তীয় প্রকার মাকড় নিচের দিকের পরানো পাতা আক্রমণ FCA | 

দুই fare মাকড় ( টেট্রানকাস MTA, Tetranychus urticae ) 
MENA তাদের ডমসহ পাতার উল্টো পিঠে APR] জালের মধ্যে থাকে। 
সেখান থেকে পাতার রস শুষে পাতাকে ফিকে হলদে রঙের করে দেয় | 

সাইক্লামেন মাকড় (স্টেনিওটারসোনেমাস প্যালিডাস, Steneotersonemus 
pallidus )—q প্রজাতির মাকড় সাইক্লামেন ও ডালয়ার ডগায় দেখতে পাওয়া 


৭৪ 


qal ulema আক্রান্ত পাতা বাদামী রঙের হয়ে গিয়ে মুচড়ে যায় । 
আক্রান্ত পাতার কিনারা ভিতরের দিকে গুটিয়ে যায় ।. বর্ষাকালে মাকড়ের 
দৌরাত্ম্য প্রায় থাকে না বললেই চলে। কারণ তাদের পক্ষে শুকনো 
আবহাওয়াই অন;ক্‌ল ৷ কিন্তু বর্ষাকালে গাছ-যাঁদ খোলা আকাশের নিচে 
AT থাকে তখন পাতায় মাকড়ের আক্রমণ তীব্র হতে পারে। 

প্রাতকার £__কেলথেন, মেটাসিম্টকস, ক্যারাথেন, সালফেক্স সালফোটকস 
বা fav GOG মাকড় দমন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে ॥ মাকড় দমন করতে 
আমি গন্ধকের গধুড়ো প্রয়োগ করে সুফল পেয়েছি | আক্রান্ত স্থানে গন্ধকের 
শমাহগং্ড়ো ছিটাতে হবে ॥ পাতার নিচের পিঠে ঠান্ডাজল (8° সে) 'ছাটয়ে 
মাকড় দমন করা যায় ৷ ঠান্ডা জলের সংস্পর্শে মাকড় তার জাবনচক্র সম্পূর্ণ 
করতে পারে AT | 

আযাঁফডস (Aphids): আ্যাঁফডগ বা জাবপোকা ডালিয়ার পাতা, 
alee ফুল নষ্ট wal এর অনেকগ্ীল প্রজাতি ডালিয়াকে আক্রমণ করতে 
পারে । তাদের মধ্যে সবুজ রঙের প্রজাতাট আমাদের আবহাওয়ায় দেখা 
যায়। প্রথমে পোকা ধরে পাতার নিচে, আক্রান্ত পাতার ডগা বে'কে বেণটায় 
লেগে যায়। আযামোরকায় এই প্রজাতাট ‘ata পাঁচ anise নামে 
পাঁরচিত। জাবপোকা পাতা, Tie বা ফুলের রস শ যে নিয়ে যথেষ্ট ক্ষাত 
FA | 

প্রাতকার £ আ্যাঁফডস দমন করতে অনেক কাটন ওষুধ কার্যকরী, তাদের 
মধ্যে মেটাসস্টক্‌স বা ম্যালাতিয়ন প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া ATE | 

মাঁলপেডস: ( Millipgdes ) ৪ মালপেড বা কেন্নো বেশি দেখতে পাওয়া 
যায় সারের গাদায় ৷ জৈব পদার্থই ওরা ভক্ষণ করে । কেনো রাতের বেলার 
খুব ATA হয়ে ডালিয়ার মূল নষ্ট করে । আক্রান্ত মূলে ATH রোগ ধরে; 
যার ফলে গাছ মরে TAL আমাদের আবহাওয়ায় বর্ষায় ওদের বংশাবস্তার 
'বটে। 

প্রাতকারঃ মাটির উপর cafes পাউডার 'ছাটয়ে কেনো দমন করা যায়। 
মাটিতে প্রয়োগ করার জন্য দানাদার কীটনাশক ওষুধগ্ীলও THAT মারতে 
সাহায্য করে। GAT মধ্যে ফুরাডান বা থাইমেট ব্যবহার করে সফল 
পেয়োছ। সন্ধ্যায় প্রত গাছের গোড়ায় ২০০ Fra (০ গ্রা) দানাদার 
ওষুধ প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে পরান সকালে অনেক CHAT মরে পড়ে 
আছে। 

কে'চো (Earthworm): হালকা মাটিতে বর্ষায় কে'চোর বংশবাঁদ্ধ 
ঘটে। কে'চো ডালিয়ার নরম মূল ও শিকড় খুব পছন্দ করে। কাজেই 
ডালিয়া থেকে তাদের দূরে রাখতে হবে । শুধু মূল খেয়ে ফেলে না রোগ- 


qG 


জীবাণুও ছড়ায় | 

প্রতিকার s মাটির পোকা মারতে যেসব রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় 
তাতে কোঁচোও দূর হয়, অলাঁড্রন বা বি-এইচ-স পাউডার প্রয়োগ করে কে'চো 
মারা যায় । আম বাগানে মহুয়া খোল প্রয়োগ করে ভালভাবে কে“চো মারতে 
সক্ষম হয়েছি | এক লিটার জলে ১০০ গ্রাম মহুয়া খোল ৬ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে 
হয়। তারপর ওতে আরও ৪ লিটার জল মিশিয়ে ৫০ বগণামটার জায়গায় প্রয়োগ 
করতে হবে | মহুয়া খোল জমির গাছের কোন ক্ষাত করবে না। বরং ওই খোল 
পচে গিয়ে মাটির সার বাড়ায় । বর্ষার কয়েকমাস, পক্ষকাল অন্তর খোল প্রয়োগ 
করে যেতে হবে । পারমাঙ্গানেট অফ পটাশ-এর দ্রবণ দিয়েও কে'চো মারা যায় | 
একলিটার জলে একগ্রাম ওষুধ মিশিয়ে জলের ঝারির সাহায্যে তা মাটিতে 
প্রয়োগ করে কে'চো দূর করা TA | 

ক্যাটারাপলার ( Caterpillar )৪ অধিকাংশ ক্যাটারাপলার হচ্ছে নানা 
প্রকার মথের শুক । তারা খুব রাক্ষুসে, ডালিয়ার পাতা ও নরম ডগা খেয়ে 
ফেলে | 

প্রাতকার £ সাধারণ sq ওষুধই ক্যাটারপিলার মারতে সক্ষম ॥ 
মেটাসিস্টক্স, ম্যালাথিয়ন, সাইথিয়ন অথবা মেটাসিড প্রয়োগ করে সুফল 
পাওয়া যায়। 

স্লাগ (Slug); শরীর নরম হলেও শামুক, ঝিনুক ও অক্টোপাস 
শ্রেণীর প্রাণী এই স্লাগ । দিনের বেলায় মাটি বা দেওয়ালের ফাটলের মধ্যে 
AACA থাকে এবং Aaa পর বেরিয়ে পড়ে খাওয়ার লোভে । ডালিয়া 
পাতা ও ফুলে স্লাগ দেখা যায়। MALT মত জ্লাগ খুব ধারে ধারে হাঁটে 
ও তাদের হার পথে এবপ্রকার চকচকে আঠাল পদার্থ লেগে থাকে। 

প্রতিকার £ স্লাগ মারতে পাউডার কিংবা তরল আকারে মেটালাডহাইড 
( Metaldehyde ) ব্যবহার করা যায় । যেহেতু স্লাগ সংখ্যায় বোশ থাকে 
না হাতে তুলে মেরে ফেলাই সুবিধাজনক । যেখানে ওরা যায় সেখানে কালো 
গোলগোল বিষ্ঠা ফেলে যায় । ওই বিষ্ঠা দেখে সন্ধ্যায় টর্চের আলোয় ওদের 
খখজে বের করা সহজ | 


bons রোগ 


ডালিয়ার অধিকাংশ রোগ ধরে কান্ড কিংবা মূলে। অতএব সারমাটি 
টো করতে আগের ব্যবহৃত মাটি পুনরায় ব্যবহার করা উচিত নয়। জমিতে 
এবই জায়গায় বারবার ডালিয়া না লাগানোই ভাল। জমিতে একই ফসল 
বারবার না লাগিয়ে পালাক্রমে লাগানো উচিত। ব্যান্টোরয়া বা ভাইরাস 
রোগের সরাসরি প্রতিকার MAI আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে Aw ফেলাই 


ENI 


বাঞ্ছনীয় | স্মাট ( Smut ) একরকম পাতার AT রোগ হলেও কোন ছণাক- 
নাশক ওষুধ প্রয়োগে দূর করা যায় না। পাঁরবেশের পারচ্ছন্নতার দিকে 
ঠিকমত লক্ষ্য-নজর দলে স্মাট রোগ কমে যায় | 

ক্রাউন গল (Crown Gall): এ রোগে মূল সংলগ্ন কান্ডে টিউমারের 
মত একপ্রকার অস্বাস্থাকর স্ফীত লক্ষ্য করা যায়। Agro-bacterium 
tumefacieus নামক একপ্রকার ব্যান্টোরয়ার দ্বারা এ রোগ সংঘাটত হর । 
SSAA আক্রান্ত হলে গাছের বৃদ্ধি প্রায় বন্ধ হয়ে যায় । রোগের আক্রমণ 
ঠেকাতে হলে সমস্থ মূলকে স্ট্রেপটোমাইপিন সালফেট দ্রবণে (০ গ্রা / লিটার ) 
১৫ মানিটকাল চুবিয়ে নিতে হবে | 

ভাইরাস (Virus): অন্যান্য ভাইরাসের চেয়ে মোজেইক ভাইরাস 
( mosaic virus ) ডালিয়ার খুব ক্ষাত করে । আক্রান্ত পাতার শিরা বরাবর 
[ফিকে হলদে রঙের পাঁট দেখা যায় । এ রোগে আক্রান্ত পাতা ছোট হয়ে যায় | 

প্রীতকার ঃ এর সরাসাঁর কোন প্রাতকার জানা নাই৷ বাগানের থি.পস 
ও ONTO দুর করতে পারলে ভাইরাস ASIS হতে পারে না। আক্রান্ত 
হয়েছে দেখা মাত্র গাছকে তুলে তৎক্ষণাৎ sige ' ফেলা উাঁচত। যেসব 
নাসণরীর গাছ ভালভাবে AF সহকারে রাখা হয় সেখান থেকে ডািয়ার চারা 
সংগ্রহ করা Siow | 

এক্স-ভাইরাস (X-Virখ5 )৪ ডালিয়ায় এটি একাঁট নতুন ভাইরাস | 
এখনও ওর নামকরণ হয়ান। তাই এক্স (x) নামে fizo করেছি। কি পাতা 
ও নরম ডগা এরোগে আক্রান্ত হয় । আক্রান্ত অংশের পুরোটাই উচ্জবল BA 
বণ ধারণ করে৷ আক্রান্ত পাতা ক্রমশ ছোট হয়ে যায়৷ চারা গাছেই আক্রমণ 
আগে চোখে পড়ে। রোগ ছড়ায় আঁত দ্রতগাঁততে ৷ মাত্র কয়েক দিনের 
মধ্যে শতশত গাছে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে | 

প্রীতকার £ দেখা মাত্র কেবল আক্রান্ত অংশ যাঁদ কেটে বাদ দেওয়া হয় 
তখন গাছ স্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে | 

পাউডার মিলাডউ ( Powdery Mildew ): ইরাইসাঁফ ( Eryciphe ) 
নামক একপ্রকার ছত্রাকের দ্বারা এ রোগ সংঘাঁটত হয়। আক্রান্ত পাতায় ওই 
ছত্রাকের রেণুপুটালগর্ীল পাউডারের মত লেগে থাকে । তাই এমন নামকরণ | 
আক্রান্ত অংশ সঙ্গে সঙ্গেই পচে যায় ॥ এই ছন্রাকের AR থেকে নতুন নতুন 
ছত্রাক জন্মাতে আদ্র আবহাওয়ার প্রয়োজন | 

প্রাতকার £ সালফার SISTA ছত্রাকনাশক ওষুধ িলাডউ দমন করতে 
সক্ষম । ওয়েটেবল সালফার ( Wettable Sulphur), সালফোটকস, 
সালফেক্‌স, লাইম সালফার ইত্যাদি এ রোগ দমন করতে সাহায্য FA | 

উইলট ( Wilt): paasa মত ডালিয়াও এ রোগে আক্ান্ত হয় । 
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ভার্ট“সালয়াম ও ফিউসোরিয়াম ( Verticillium and Fusarium 535.) 
জাতীয় মাঁটর ছত্রাক এ রোগ ঘটায় । শিকড়ের মধ্যে এই ছত্রাক প্রবেশ করলে 
আক্রান্ত শিকড় জল শোষণ করতে পারে না। ফলে ঢলে পড়ে। OLS 
মাটিতে এ রোগ বোঁশ দেখা যায় I 

প্রতিকার £ টবে শোধিত মাটি ব্যবহার করে এ রোগ দরে রাখাযায়। পুরানো 
টব ব্যবহার করার আগে জীবাণুমুক্ত করতে হবে ৷ মাটির পি-এইচ-ভ্যাল; 
যেন ৬ এর নিচে না নামে সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে । গাছ ঢলে পড়া মাত্রই 
সমস্ত পাতা কেটে দিয়ে টবসহ গাছটিকে ছায়ায় রাখতে হবে । নিচে চারকোল, 
রট’-এর বেলায় যে মাটি ভেজানো ওষুধ প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে তা 
করতে হবে । কয়েক সপ্তাহ এভাবে থাকার ফলে গাছ পুনরার সজাব হয়ে 
উঠতে পারে | 

চারকোল রট (Charcoal rot): উত্তর ভারতে বিশেষতঃ দিল্লিতে 
চারকোল রট বেশি দেখা যায় ॥ আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়ায় কান্ডের গোড়ার [দিক 
পচে CALS পারে | পচে গেলেও আক্রান্ত স্থান MS থাকে বলেই এ রোগের 
এমন নামকরণ | 

প্রতিকার ৪ যেহেতু এটি একটি মান্তকাবাহত রোগ শোধিত মাটির 
ব্যবহারে এ রোগ দুরে রাখা সম্ভব । পুরাতন GACH ব্যবহার করার আগে, 
GAUGE করতে হবে । যাতে রোগ ছড়াতে না পারে তার জন্য আক্রান্ত 
গাছকে তুলে পুড়িয়ে ফেলা উাঁচত। আক্রান্ত হয়েছে দেখা MAL কপার 
অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ছন্রাকনাশক ওষুধ (IBTA, ফাইটোলান ) ছিটানো 
দরকার । আগে থেকে মাটি ক্যাপটাফ (0981) ওষুধ দ্রবণে 'ভাঁজয়ে দিলে 
এ রোগ প্রাতরোধ করা সম্ভব ॥ ২ গ্রা / লিটার দ্রবণ দশ দিন অন্তর গাছের 
গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে | 

স্মাট (Smut): এ রোগের জন্য দায়ী মে ছত্রাক তার নাম এন্টিলোমা 
ডালা ( Entyloma dahliae )। পাতার উপর হাল্কা হলদে রঙের দাগ 
ক্রমশ বাদামী রঙ ধরে শ্হীকয়ে যায় বা আদ্র আবহাওয়ায় পচে যায়। এ ছত্রাক 
R ATI রেণু তোর করে। প্রথম পর্যায়ে একরকম TAT, ( spore ) পাতার 
TJA মধ্যে জন্মায় এবং OT fe অতকুঁরত হরে তা থেকে ভিন্ন একপ্রকার CA, 
পাতার বাইরে তৈরি Za | 

প্রীতকার £ এ পর্যন্ত এ রোগের কোন প্রতিকার জানা নাই। আক্রান্ত 
faota পর্যায়ের can; তৈরি হওয়ার আগেই পড়িয়ে ফেলে রোগের বিস্তার রোধ 
করা যায়। 

স্টেমরট (Stem rot) s গাছের কান্ড পচে যাওয়াকে স্টেমরট বলা হয়। 
নানা প্রজাতির ছত্রাক এ রোগ ঘটার । যাঁদও বলা হয় এ রোগ প্রধানতঃ ভারি 
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Se 
কাদামাঁটর এলাকার কিন্তু কার্যত সবরকম মাটির বেলার এ রোগ ঘটতে দেখা 
যার। কান্ড ও গোড়ার শাখার মাটি সংলগ্ন অংশে এ রোগ ধরে ৷ এই একই 
রোগে কাটিং শিকড় আসার আগে বা পরে, পচে ATA | 
প্রাতকার s- স্টেমরট বেশি মাত্রায় দেখা দিলে মাটি শোধন করে তাতে চারা 
লাগানো Biss | 
ড্যাম্পং অফ ( Damping off ) £ এ রোগটিও 'বাভন্ন প্রজাতির ছত্রাকের 
আক্রমণে ঘটতে দেখা যায় । প্রধানত ভাঁলয়ার কাটিং শিকড় আসার আগে 
কিংবা পরে, এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পচে যায়। বাঁজের কাঁচ চারাও ঢলে 
পড়ে এই রোগে | 
প্রাতকার £ কাটিং কিংবা বাঁজের চারা A ঘন হলেই এ রোগ বেশি৷ 
দেখা যায়। এ রোগকে দরে রাখতে হলে মাটি কিংবা কাটিং বসানোর বাল 
শোধন করে নিতে হবে ৷ তামাঘাঁটত ছব্রাকনাশক ওষুধ দিয়ে মাটি fojea 
নিলে এ রোগ দ্বামত হয়। আক্রান্ত চারায় চেশান্ট কম্পাউন্ড (Cheshunt 
Compound ) স্প্রে করে অবস্থার উন্নীত ঘটানো যেতে পারে ॥ ক্যাপটাফ 
(08191) ছিটিয়েও সফল পাওয়া যায়। 


২২ 
মূল তোলা ও সংরক্ষণ 


মরস:ম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমিতে ডালিয়া লাগালে চার মাসের মধ্যে 
ডািয়ার ভাল মূল তোর হয়ে যায় । দশ থেকে বার সপ্তাহের মধ্যে ডালিয়ার 
ফল আসে ৷ ফুল ফোটার শেষে গাছে সার প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে । সেচের 
WATS কমাতে হবে যাতে গাছের বাড় একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ate আগের 
মত জল ও সার প্রয়োগ করে যাওয়া হয় তখন গাছ ও গোড়া থেকে অনেক শাখা 
ছেড়ে নতুন উদ্যমে বাড়তে শুর; করবে । এতে কিন্তু মূলের ক্ষাঁত হবে । তাই 
সার প্রয়োগ বন্ধ করে ধারে ধারে সেচ কাময়ে দেওয়ার সুপারিশ করা হয় ৷ 
সমতলভুঁমতে সাধারণত মার্চ-এপ্রল মাসে ডালিয়ার মূল ( tuber ) মাটি থেকে 
তোলার মত অবস্থায় আসে। 

খোঁড়ার আগে মাটির ২-৩ ইঞ্চি উপর থেকে গাছের কাণ্ডাট কেটে ফেলতে 
হয়। এ অবস্থায় অনেকে সপ্তাহখানেক ফেলে রাখেন মূলের মাথায় (Crown) 
নতুন চোখ ওঠার অপেক্ষায় । এপাঁদ্ধাতাঁট কিন্তু শীতপ্রধান দেশের জন্য ) 
আমাদের উষ্ণ আবহাওয়ায় এর কোন কার্যকারিতা আছে বলে মনে হয় না। 
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মূল সহজে: অক্ষতভাবে তোলার জন্য সংলগ্ন মাটিতে প্রচুর জল থাকা চাই। 
প্রথমে মূলের উপর থেকে মাটি সাবধানে সরিয়ে যথেষ্ট জল দিতে হবে৷ মাটি 
সবটুকু জল শুষে নিলে পাঁচ দাঁড়ওয়ালা বেলচাকাতি Fe (fork) এর সাহায্যে 
মূল, তুলতে হবে ৷ গাছের গোড়া থেকে ৬-১০ হী দুরে Beas দাড়াগীল 
তেরচাভাবে মাটির মধ্যে ঢোকাতে হবে । তারপর ফর্ক'এর হাতলের মাথার 
নিচের দিকে চাপ দিয়ে মাঁটসহ মূলকে তুলে আনতে হবে । মূলের সঙ্গে লেগে 
থাকা aioe মাঁট হাত দিয়ে সারয়ে দিতে হবে, এবং ঝাঁর কিংবা হৌস- 
পাইপের জলে মুল থেকে মাটি সম্পূর্ণ ধুয়ে দিতে হবে । এখন প্রজাতির নাম 
ঠিক করার জন্য সঠিক নামের লেবেল মূলের মাথায় অবশ্য বে'ধে দেওয়া উচিত। 
তারপর KANI ছায়ায় শুকোতে হবে । অনেকে শুকনোর আগে ফাংই- 
FROGS জলে TAG ACH চুবিয়ে নেন । তোলার সময় মূলের কোন অংশ 
যাঁদ কে'টে-ছ'ড়ে যায় ওই কাটা স্থানে গন্ধকের 'মাহগঠুড়ো লাগয়ে দিতে হবে I 
এতে ক্ষতস্থানে ছত্রাক আক্রমণ করতে পারে না। মূলের. কোন অংশ যাঁদ বোশ 
থে'তলে যায় তখন থে'তলানো অংশটুকু কেটে বাদ দিয়ে কাটা জায়গায় MALPA 
গধড়ো লাগাতে হবে | সংরক্ষণের জন্য মূল রাখতে তারের জলির তাক ব্যবহার 
করা খুব স্দীবধাজনক। এতে মূলের গায়ে চারাদিক থেকে হাওয়া লাগতে 
পারে | মলের পচনরোধে এ ব্যবস্হা একান্ত দরকার । জমিতে ডালিয়ামূল 
গদুচ্ছাকারে হয় । শাখাম,লগাল হয় বেশ লম্বা ও তাদের ঘাড়ের কাছাঁট হয় 
খুব সরু, ফলে সাবধানে ‘নাড়াচাড়া না করলে ঘাড়ের কাছে মূলাটি ভেঙে 
যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে | 

ডালিয়ামূল সংরক্ষণের আদর্শ তাপ হচ্ছে হমাঙ্কের ঠিক নীচে। আর 
ae ফা. তাপের উপরে অধিকাংশ মূল পচে যায় । তাই আমাদের অত উষ্ণ 
আবহাওয়ায় ডালিয়ার মূল সংরক্ষণে খুব কষ্টকর বা বায়সাধা (টবের মূল 
দ্রষ্টব্য )। 
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কাটাফুল 


ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ফুল চাষে কাটাফুলের জন্য ডালিয়া বেশ জনাপ্রিয়। 
তোড়া রেদ ( Wreath ) ও ফুলবানির পক্ষে: ডালিয়া বেশ মানানসই ফুল | 
ডালিয়ার লম্বা ডাঁটা ফুল নাড়াচাড়া করতে বা সাজাতে খাব স:বিধাজনক। 
কাটা ফুলের বাজারে চাহিদা হচ্ছে ম্‌লত সিঙ্গল (single ) বা সো-ডাবল 


yo 


( semi-double ) ফুলের সাধারণ সিঙ্গল প্রজাতির ফুলের স্থায়িত্ব নগণ্য | তাই 

একাজে চলে না । বাজারের জন্য সপ্তায় বেশী ফুল পেতে বাজ থেকে চারা 

"তুলে ব্যাপকভাবে লাগানো হয়। অনেক দামী (টাকার অঞ্চে ) ডালিয়া 

চাষের বইতে কিন্তু এই পদ্ধাতর সূপাঁরশ করা হয়েছে। আমার মতে এর 

চেয়ে উন্নত পদ্ধাত অবলম্বন করা Siow | বাঁজ থেকে tola ডালিয়ার রঙ ঠিক 

থাকে না ৷ অর্থাৎ মা-গাছের রঙ জানা থাকলেও তা থেকে তোর চারা ভিন্ন 
রঙের ফুল দেবে | তাছাড়া আগেই উল্লেখ করেছি, সাধারণ সিঙ্গল প্রজাতির 
ফলের স্থায়িত্ব আদৌ ভাল নয় । কিন্তু কাটাফুলের ব্যবসায় ফলের চ্হায়িত্ব একাঁট 
অন্যতম শ্রৈষ্ঠগুণ বলে বিবোচত হয় ৷ বাঁজের চারা থেকে কাঞ্খিতগ্ণ সম্পন্ন 
ফুল পাওয়ার ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা নাই। চাষীভাইরা জেনেশুনে এমন 
আনশ্চিত মানের ফসলের জন্য কখনও অধিক পাঁরমাণে বিনিয়োগ করার ঝাঁক 
Fane পারেন না । এর প্রাতকার কিন্তু খুব সহজ । নামধারী ভাল প্রজাতির বীজ 
থেকে উৎপন্ন সিঙ্গল বা সৌম-ডাবল প্রজাতি বেছে নিয়ে তার কাটিং থেকে প্রচুর 
চারা তোর করে এ সমস্যার সমাধান .করা যায় । এ পদ্ধতি অনুসরণ করে 
বাজারের পছন্দসই রঙ, গড়ন, আকার, আকৃতি, চ্হায়িত্ব প্রভৃতি গুণের 
ফুল পাওয়া, কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয় । ব্যবসায়িক ভীন্ততে চাষের জন্য ASA 
প্রচুর চারা পাওয়াও সম্ভব | মূল ভাগ করে বা কাটিং থেকে অল্প সময়ের মধ্যে 
প্রচুর চারা তোর করা চলে | সাধারণতঃ ওইসব সিঙ্গল প্রজাতির ডালিয়া অত্যন্ত 
ফচ্টসাহফ্ণু। তাই কাটিং থেকে তোর চারা এক্ষেত্রে বীজের চারার মতই 
সন্তা। এক পরীক্ষায় দেখোঁছ যে বিগত বছরের মূল থেকে তাঁর গাছে TANA 
সুর; হওয়ার আগে থেকে ফুল পাওয়া যায় | এবং ওই গাছ প্রায় ছ-মাস ধরে 
ফুল দিতে থাকে৷ কিন্তু বীজ থেকে তৈরি চারার ফল এত AVIA পাওয়া 
সম্ভব নয় l 

চাষ_ প্রথমে নামধারগ ভাল ভাল প্রজাতির বাঁজ থেকে শত শত চারা তোর 

করতে হবে ৷ যে সব চারার ফুল বাজারের পছন্দসই গুণের মত হবে সেগুলিকে 

বাছাই করে তাদের কাটিং থেকে চারা তর করতে হবে । কাটিংয়ের ফুলের 
পাপাড় সংখ্যা আগের থেকে বাড়তে পারে ; অর্থাৎ সিঙ্গল থেকে সৌম-ডাবল 
বা সোম-ডাবল থেকে পুরো ডাবল হতে পারে যাঁদ কেবল সিঙ্গল প্রজাতিই 

প্রয়োজন হয় তখন ওই সোঁম-ডাবল nie বাদ দিতে হবে । ব্যবসাভান্তিক 

চাষে হাজার-হাজার চারার প্রয়োজন হয় ॥ ABA তা পাওয়ার জন্য চাষীভাইরা 

বীজের চারা পছন্দ করেন ; কিন্তু এই নতুন পদ্ধাত অনুসারে বাছাই প্রজাতির 
মুল কিংবা কাটিং থেকে চারা তোর করতে হবে । সেপ্টেম্বর মাসে MITAS 

কাটিং ৮সোঁম টবে লাগাতে হবে | অক্টোবরের প্রথম সঞ্তাহ নাগাদ চারাগযীলকে 
qp অন্তর সারতে লাগানো উচিত । সার থেকে সারির WANS WG 
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হবে । চাষের কাজে স্বাবধার জন্য এমন চারটি সারি নিয়ে একাট বেয়ারি 
হওয়া দরকার ৷ MÒ কেয়ারর মধ্যে দু-ফুট চওড়া রাস্তা রাখতে হবে (বাকি, 
অংশের জন্য জাঁম তোর ও বাড়ীত সার প্রয়োগ দ্রষ্টব্য )। 

কয়েকমাস ফুল দেওয়ার পর মার্চ-এপ্রল মাসে MENIA বসে যাবে, অর্থাৎ 
নতুন শাখা-প্রশাখা ছেড়ে ফুল দেওয়ার প্রবণতা হারাবে । কারণ হল, ওই সময় 
গাছের মূল বেশ মোটা হয়ে গিয়েছে ; তাই গাছ তার ডালপালা ব্যাতরেকে 
ওই মূলের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে পরের মরসুম পর্যন্ত এইভাবেই বেচে 
থাকতে চায় ৷ একাজে সাহায্য করার জন্য গাছে ক্রমশ সেচ কমিয়ে দিতে হবে । 
ফলে শাখা-প্রশাখা সহ কান্ড শুকিরে যাবে । এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে জমির 
ঠিক উপর থেকে কান্ডকে কেটে ফেলতে হবে ॥ তারপর মাটি থেকে TANIE 
তুলে নিয়ে যথারীতি পরের আগন্ট মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে | আগেই 
বলা হয়েছে, সিঙ্গল প্রজাতির মূল গ্রীঙ্মের প্রখর তাপ AB করতে পারে। 
সাধারণত জান-জুলাই মাসে AIS AST মূল থেকে চারা গাঁজয়ে যায় । ঘরে. 
APS অবস্হায় মূল'না রেখে বাইরে বাড়ন্ত অবস্হায় ও সংরক্ষণ করা যায় l 
দ্বিতীয় পদ্ধাত অনুসারে মুল জাম থেকে তুলে বাগানের গাছের ছায়ায় বালির 
স্তরের উপর WAC রাখতে হবে । এ অবস্হায় সাধারণত জল দেওয়ার প্রয়োজন 
হয় না। মাঝে মাঝে ব্যন্টর জল পেয়ে চারা গাঁজয়ে উঠে ও সেচের জল 
ব্যাতরেকে চারা টিকে থাকে । অন্তত মাসে একবার করে ছন্রাকনাশক ওষুধ 
ছিটিয়ে মূল ও চারাগীলকে রোগ মুক্ত রাখা উচিত । আগম্ট মাসের মাঝামাঝি 
মূলের গুচ্ছকে মুকুটের কাছে কেটে ভাগ করতে হবে, যেন এক-একাঁট ভাগে 
অন্তত একটি করে চারা থাকে | Toles আগে থেকে তোর জাগতে যথারীতি 
লাগাতে হবে | বাঁজের চারার চেয়ে ANIA ao বাড়বে | মূলের মুকুট থেকে 
যাঁদ একাধিক চারা গজায় তখন ওদের মধ্যে প্রধান চারাটি রেখে বাকী সব কেটে 
কাটিং হিসাবে চারা তোরর কাজে লাগাতে হবে 1 ওই বাড়াত চারা প্রয়োজনের 
চেয়ে বেশি হলে অন্য চাষাঁদের মধ্যে বণ্টন করা যেতে পারে | এক হাজার 
মূলের গাছ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার কাটিং পাওয়া যেতে পারে | উপ-উৎপাদন, 
হিসেবে চাষীরা এথেকে প্রায় হাজার টাকা TGs লাভ হতে পারে । ফসলের 
শুধু মান নয় পরিমাণের দিকে থেকেও বীজের চারার চেয়ে এর মূল্য বেশি। 
অক্টোবরের মাঝ থেকে মার্চের মাঝ এই সময়ের মধ্যে এক হাজার গাছে প্রায় 
৭৫,০০০ ফুল পাওয়া যেতে পারে যা বিক্রি করে চাষা পাঁচ হাজার টাকারও, 
বেশি মুনাফা করতে পারেন | ফসল তোলা শেষ হলে এপ্রিল মাসের প্রথম 
(পূর্বে যেমন বলা হয়েছে) মুলগ্ীল জমি থেকে তুলে পর মরস মের জন্য 
সংরক্ষণ করতে হবে ৷ বার্ণত এই নতুন পদ্ধাঁততে বাজারের পারবতণনশীল 
aol অনুযায়ী প্রজাতি তোর করে নেওয়া চলে | চাষের জন্য উল্লীখত সময়- 
সুচী OITA স্হানীয় আবহাওয়া অনুসারে কিছ; হেরফের হতে পারে | 


৮২ 


২৪ 


পুষ্পসঙ্জ। 


ঘর সাজাতে সেরা PARA মধ্যে ডালিয়া অন্যতম ৷ এককভাবে বা. 
অন্যান্য ফুলের সঙ্গে মাঁশয়ে পৃত্পসঙ্জার কাজে ডালিয়া ব্যবহার করা হয়। 
তবে কেবল ডালিয়ার প্পসঙ্জা সত্যই বিমোহিত করে । ডালিয়ার নানান রঙ” 
আকার ও গড়নের মধ্য থেকে কজ্পনাভীত্তক প্রয়োজনমত সাঠক ফল বেছে 
নেওয়া সহজ । তবে জায়েন্ট ও লার্জ-এর চেয়ে মাডয়াম, স্মল, বল, ছোট 
ক্যাকটাস, মানয়েচার ও পমপন-এর ফুল EMEA বেশি কাজে লাগে। এদের 
মধ্যে বল ও ক্যাকটাস ডালিয়া অপারহার্য বলে মনে হয় ॥ জায়েন্ট বা লাজ‘ 
প্রজাতির ফুল সংখ্যাধিক্যের দরুন আকার ছোট হয়ে গেলেও ফল সাজানোর 
কাজে ব্যবহার করা চলবে ৷ ইনফরম্যাল ( informal ) ডালিয়া পুষ্প ABTA 
কাজে লাগে না বললেই চলে । কেবল ফরম্যাল-এর মনোহারিত্ব আধকমান্রায় 
বোঝানোর GAT পাশাপাশি বৈষম্য স্থাপন করতে কখনও কখনও ইনফরম্যাল-কে 
ব্যবহার করা হয়। প্রধানত ডাবল ফুলই MAMTA পছন্দ করা হয়। কিন্তু 
Crea, সৌম-ডাবল বা কোলারেট ডালিয়া ব্যবহার TAT হলে তা ডাবল ফুলের 
দলে আনা Biss নয়। ডাবল, সেমি-ডাবল, সিঙ্গল ও কোলারেট ডালিয়াকে 
শ্রেণণীভীন্তক পৃথক পৃথকভাবে সাজানোর প্রথা প্রচলিত আছে 1 একই সমাবেশে 
বৈচিত্র্য আনতে রঙের বিভিন্নতাকে কাজে লাগাতে হয়, গড়নের নয় | 

ফুলের রঙ বাছাইয়ের কাছে বিবেচনার প্রয়োজন ৷ খেয়াল খৃংশিমত রঙ 
ব্যবহার করলে প্রকৃত সৌন্দর্য ফোটানো যায় না। রঙ বাছাইয়ের সাধারণ 
নিয়ম হলো, একটি প্রধান রঙের ক্রমান্বয়ী বর্ণবৈচিন্যকে কাজে লাগিয়ে রঙ 
সমূহের মধো সামঞ্জস্য বিধান করা। ফুল সাজানোর কাজে কাটা ফুলের 
স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও সচেতন হতে হবে। ডালিয়া সব প্রজাতির ফুল কাটার পর. 
একইরকম স্থায়ী হয় না | যেসব ফুলকে তাজা রাখা যায় প্রায় সপ্তাহ খানেক 
ধরে তাদের মধ্যে থেকে ফুল বাছাই করতে হবে ৷ কয়েকটি প্রকৃতির ভালিয়া' 
আছে সেগুলি গোলাপের মত $ অংশ ফোটা অবস্থায় কাটা হলেও কয়েকাঁদনের 
মধ্যে ধীরে ধারে ফোটা শেষ করে l স্পষ্টতই স্থায়িত্বের দিক বিচার করলে ওই 
প্রজাতিগন্ল বেশি গ্রহণযোগ্য | এমন একটি প্রজাতি হল ‘স্বামী 'বিনয়ানন্ৰ? । 

পুজ্পসঙ্জায় পৃঙ্পাধারের আকার, MGTS ও বর্ণের ভূমিকা যথেষ্ট AS- 
পূর্ণ“ | পঢ্পাধারের আকার ও আকৃতি সাজানোর ধরনের সঙ্গে মিল থাকা চাই 
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ফুলের রঙের বিপরীত ও অনজ্জবল রঙ পাত্রের পক্ষে উপযোগী ৷ প.ষ্পাধার 
সাধারণতঃ দুপ্রকার_‘ভাস’ (vase ) ও বৌল ( bowl) । ভাস নানা আকাঁতর 
হতে পারে | কিন্তু বৌল হবে মূলত একই ধরনের তা হল বর্তু'লাকীত। এছাড়া 
আর একটি বিশেষত্ব, ভাল জলধারণক্ষম এক পাত্র বিশেষ | কিন্তু বৌল-এর মধ্যে 
পৃথক একাঁট জলপান্র ব্যবহার করতে হয়। বৌল চিনামাটি, কাঁচ বা কোন 
ধাতু ব্যতিরেকে তৈরি করা হয়। কাঠ, বাঁশ, বেত, পাথর কিংবা সিমেন্ট য়ে 
বোল তৈরি হয় । এমনকি নারকেলের মালা, বেল কিংবা লাউয়ের খোলা বোল 
{হিসাবে ব্যবহার করা হয় | বোল-এর আকৃতি হয় প্রায় এক গামলার মত, গভীর 
কিংবা অগভীর, ANF বা অসমাঙ্গ | 
ফুল সাজাতে গিয়ে প্রয়োজনমত তাদের falas কোণে ধরে রাখার জন্য 
‘poor ia জিনিষের দরকার হয় । ফুলদানির মধো এক টুকরো চিকেন নেট-কে 
(chicken net ) দুমড়ে তার মধ্যে GIFTA দিলে ফুলের ডাঁটাকে যেভাবে রাখা 
দরকার তা ওই জালি ধরে রাখতে পারবে | জাপানীরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার 
করে 'মালাগি' ও ‘কেনজান’ ৷ প্রথমটি হচ্ছে একদিক চেরা বাঁশ বা কাঠের 
টুকরো আর দ্বিতীয়াটিকে ইংরোজতে বলা হয়, ফ্লাওয়ার পিন হোল্ডার’ | 
ফাল সাজাতে অধিকসংখ্যক ফুল নিয়ে ঠাসাঠাসি করে সাজানো Clow নয় | 
ফুলের সঙ্গে পাতার ব্যবহার বেশ তাৎপর্য ও সামঞ্জস্যপুর্ণ। ফুলের সঙ্গে 
পাতা ব্যবহার করে এক সামঞ্জন্যপুর্ণ বৈষম্য সৃষ্ট করা হয় ॥ কাঁচ বা নরম 
পাতা বাবহার করা উচিত" নয়। একাধিক রঙের বাহার পাতা কিন্তু এ-কাজে 
লাগে AT | ফার্ণ, গলাডিওলাস ও পাইনের পাতা ব্যবহার খুব রেওয়াজ আছে | 
“পাইন পাতার অভাবে ক্যাসূরিনা* ঝাউয়ের পাতা ব্যবহার হতে পারে | 
ফুল সাজানোর রাঁতি বা ধরন নানাবিধ । কয়েকটি জনপ্রিয় পদ্ধাত হল £ 
agma, ট্রায়াৎ্কুলার, লাইন, সিঙ্গলফেদ ইত্যাদি । এছাড়া ঈকেবানা-র 
বিভিন্ন ভাবধারা অবলম্বনে ফুল সাজানোর ais প্রচলিত আছে । পুষ্পসজ্জার 
AOAI জানতে হলে এ বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞের লেখা পুস্তকের সাহায্য 
নেওয়া দরকার। পাঁরশিন্টে গ্রন্ছ তালিকার এমন কয়েকাটর নাম উল্লেখ করা 
“হয়েছে I 


২৫ 
প্রদর্শনীর ফুল 


এদেশে মুলতঃ টবসহ ডালিয়ার ফুল প্রদ্দীশত হয়। ফুলদানার ফলের 
স্থান প্রদর্শনীতে নাই বললেই চলে | সম্ভবত একারণেই আমাদের প্রদর্শনী- 
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AAS ডালিয়ার এত স্বল্পতা চোখে পড়ে । এতাঁদন এদেশে কোন ডালিয়া, 
afafe ছিল না। ১৯৮৫ সালে কলকাতার জাতীয় স্তরে একটি ডালিয়া ARTS. 
গঠিত হয়েছে । সমিতি তার নিজম্ব প্রদর্শনী করে আসছে। 

সমস্ত ডালিয়াকে নিচের বিভাজন অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করতে হবে (ডালিয়া 
সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া-র নিয়মাবলী )। 

গ্রুপ ওয়ান ঃ ওয়াটার লাল ডালিয়াজ (Water lili dahlias) — পুরোপদার 
ভাবল (double) ; বাইরের পাপাঁড়িগ্ুলি চওড়া ও কিছুটা পেয়ালার মত ৷ 
পাপড়ির মাথা গোল । ফুলের আকার ছ-ইণ্ডির নিচে | 

গ্রুপ টু £ এনিমোন ফ্লাওয়ার্ড ডালিয়াজ (Anemone Flowered Dahlias) 
_-পুরোপনীর ডাবল ; ঘন সন্নিবিষ্ট লম্বা নলাকাতি মধ্যপহাঘ্পকাগ্রীলকে ঘিরে 
রয়েছে বাইরের দিকের এক বা একাধিক প্রান্ত পাৎ্পকার সারি | 

গ্রুপ fene কোলারেট ভািয়াজ ( Colleret Dahlias )__ডিস্‌ক সগঞ্ট ; 
প্রথম থেকেই মাঝখান খোলা ৷ বাইরের দিকে একসারি প্রান্ত RAFT | তারপর 
এক বা একাধিক সারিতে বেশ ছোট পাপড়ির পৃণ্পিকা | 

গ্রুপ ফোর ঃ ফামাব্রিয়েটেড ডালিয়াজ ( Fambriated Dahlias )— 
পুরোপুরি ডাবল । পাপড়ির ডগা দঃ কিংবা তিন জায়গায় চেরা, অন্তত দশ. 
মালামিটার পযন্ত । এই শ্রেণীকে পাঁচটি উপাদলে ভাগ করা হয়েছে। 

গ্রুপ ফাইভ £ ডেকরেটিভ ডালয়াজ (Decorative Dahlias)—প্ঢুরোপহার. 
ডাবল; MAG চওড়া ও কম-বোঁশ চেপটা অথবা অল্প মোচড়ানো বা ঢেউখেলান. 
পাঁচাট উপাদলে বিভন্ত | 

গ্রুপ সিক্স £ঃ বল ভালিয়াজ ( Ball Dahlias পুরোপুরি ডাবল, ফুল 
টোনস বলের মত গোল | 

গ্রুপ সেভেন £ পমপন ভালিয়াজ ( Pompon Dahlias ,__ পুরোপুরি 
ডাবল ৷ ফুল টেবৃল টোনিন বলের মত গোল । আকার ২ ইণ্চি বা ৫০ মাম-র 
নীচে। 

গ্রুপ এইট ৪ ক্যাকটাস ডালিয়াজ (Cactus Dahlias)—পুরোপহীর ডাবল । 
পাপড়ি সরু ডগা থেকে অন্তত উঅংশ পর্যন্ত পাগাঁড়ির কিনারা উল্টো দিকে মুড়ে 
গয়ে একে অন্যের উপর চেপে যাবে। 

গ্রুপ নাইন £ সেমি ক্যাকটাস ডালিয়াজ ( Semi-Cactus Dahlias )— 
AAR ডাবল; বাইরের পাপাঁড়গ্রল তাদের দৈঘেঠর নিচের অর্ধেক ডেকরোটিভ 
ডালিয়ার মত চেপটা কিন্তু উপরের অর্ধেক ক্যাকটাস ডালিয়ার মত সরু, পাপাঁড়র 
কিনারা উল্টো দিকে মুড়ে একে অন্যের উপর চেপে যাবে | এই দলটিকে পাঁচাট 
উপদলে ভাগ করা হয়েছে। 

গ্রুপ টেন £ মিসলেইনিআ্যাস ডালিয়াজ (Miscellaneous Dahlias )— 
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যে সব ডালিয়াকে উপরের নয়টি দলে ঢোকানো যায় না TANTA এই দলের 
অন্তর্গত | যেমন সিঙ্গল ক্রাওয়ার্ড ভালিরাজ ( Single-flowerd Dahlias ), 
শপআ্যানী ফ্রাওয়ার্ড ডালিয়াজ ( Peony-flowered Dahlias ) ইত্যাদি | 
পাঁচাট উপদল ফুলের আকারের ভীত্ততে তোর হয়েছে | 
জায়েণ্ট ( giant ) £ ১০ ই বা ২৫৪ মিমির উপরে 
লাজ (largs ) £ ৮১০ ইণ্চি (২০৩__২৫৪ fafa) 
faiwata ( Midium ) £৬--৮ ই (১৫২--২০৩ মিম) 
স্মল (Small): ৪--৬ ইণ্চি (১০২--১৫২ fafa ) 
ফুলের প্রত্যেকটি গুণের জন্য নির্ধারিত নম্বর দিয়ে বিচার করতে অনেক 
সময়ের দরকার ; তাছাড়া এর অন্য অস্মাবধার free আছে । তাই এ-পদ্ধাত 
কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় । যখন দেখা যায় দুটি ফুল প্রায় একই গুণ 
সম্পন্ন তখনই প্রত্যেকাট গুণের জন্য প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সেরা ফ;লাঁটকে বেছে 
নেওয়া হয়। পয়েণ্ট স্কেল (point scale )-এর দ্বারা (বাভিন্ন গুণের তুলনা- 
“মুলক WAS বোঝা যায়। 
কাটাফ;লের জন্য পয়েপ্ট.স্কেল 


গড়ন wi ৩০ 
কাণ্ড ২০ 
সতেজতা 20 
আকার ১০ 
রঙ ১০ 
সাজানো ও নাম ১০ 
মোট ১০০. 


উল্লিখিত শ্রেণীবভাগ ও পয়েন্ট স্কেল ডালিয়া সোসাইটি অফ ইশ্ডিয়ার 

"দ্বারা অনুসৃত | 
টবের ফুলের জন্য পয়েন্ট স্কেল 

একাঁট গাছে মুকুট কাঁলর ( crown bud ) একটি ফুল । সুস্থ-সবল পাতা 
ও ফুলের ডাঁটাসহ সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই। এজন্য আতীরন্ত নম্বর ৩০। 
বাকী ১০০ নম্বর কাটা ফুলের পয়েন্ট স্কেল-এর মত ; অর্থাৎ সর্বমোট নম্বর 
১৩০। প্রাতিযেগীদের জানা দরকার যে প্রদর্শনী তারিখের কয়েক মাস পৃবে 
তার ‘শো ga’ ( Show Schedule ) প্রকাশিত হয় । ওতে থাকে প্রদাঁশতব্য 
qa শ্রেণী বিভাগ ও সাধারণ নিয়মাবলী ৷ ইংল্যান্ডের ন্যাশানাল ডালিয়া 
সোসাইটি-র ফুলের মান সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের 
১২০০ টি অনুমোদিত ডালিয়া সামাতর দারা গৃহীত হয়েছে। প্রীত ফুলকে 
প্রধান প্রধান ভাগে ভাগ করতে রঙ ও গড়নকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । একটি 
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প্রধান শ্রেণীর বিভিন্ন শাখার ( Section ) গড়ন কিংবা আকারের সঙ্গে বিভিন্ন 
রঙ Ue করা হয়েছে । যেমন-_-বাভন্ন প্রজাতির ৫ টি হলদে- (জারেণ্ট 
ডেকরোটিভ শ্রেণীভুন্ত ) এন. fo. এস. (N. D. S.) ফুলের আকার সংক্রান্ত 
শবাধানষেধ আরোপ করেছে। সংশ্লিষ্ট আকারের সর্বোচ্চ সীমা ছাড়য়ে যাওয়া 
প্রদ্দীশত ফুলের ঘুটি বলে গণ্য হবে । কেবল জায়েপ্ট ডালয়ার আকারের 
বেলায় সর্বোচ্চ সীমা বাঁধা নাই । 


জায়েন্ট ( giant ) সীমাহীন 
লাজ (Large ) সবেচ্চ আকার ২৬০ মি মি 
মাডয়াম ( Medium ) রি n ২২০ 285১ 
স্মল ( Smal! ) a 7 79১33, 
fafacapra ( Miniature ) Sen ena ASSESS 
পমপন ( Pompon ) 3 877৬২ 


Jeon 
. আকারের সবেশচ্চ সীমা মাপবার জন্য বিচারকগণ ওই মাপের cafe (ring) 

ব্যবহার করেন। কিন্তু এ নিয়ম কেবল গ্রেট 'িটেনে অনুসরণ করা হয় । 
আ'যামোরকা ও ইউরোপের অন্যান্য অংশে বোঁড়ির বাবহার নাই । : বিচারকালাীন 
শবচারকগণ নিখংত ফুলের সন্ধান করেন । কার্যত নিখ'ত ফুল কল্পনা রাজ্যের 
“জানস প্রদর্শনীতে মেলা ভার । তাই তাঁদের কাজ ফুলের দোষ-্রটি খোঁজা 
যা হচ্ছে ফুলের ANAF দিক বা মায়নাস পয়েন্ট ( minus point )। নীচে 
“ওই দোষ MIDA তালিকা দেওয়া হল ৷ 

ডেকরেটিভ, ক্যাকটাস ও সেমি-ক্যাকূটাস ফলের সাধারণ দোষ হল £ 

১) ম্যালফরমেশান (Malformation) £ স্বাভাবিক সমাঙ্গতার অভাব | 

২) পেন্ডুলাস হেড (Pendulous head) £ মাথা ঝুকে পড়া 

৩) ড্যামেজ (Damage) £ থে'তলানো বা পোকা-মাকড়ের দ্বারা কাটা 

৪) উইলটিং (Wilting) ৪ পাপাঁড় fafaa পড়া 

¢) এভভ্যানুস aF mi (Evidence of grooming ) ৪ খারাপ 
পাপাঁড় তুলে বাদ দেওয়ার লক্ষণ | 

৬) forse ইন দা সেন্টার ( Disc in the centre ) 3 ফুলের মাঝখানে 
MAFRA ডিস্‌ক ফ্লোরেটস বা মধ্য পন্না্পকার অবস্হান | 

৭) পেটাল মাসং (Petal missing) £ পু্পগোলকের মধ্যে কোন 
পাপড়ির স্হান খাঁল। 

৮) রং ফরমেশন (Wrong formation ) s আন্ত বৈশিষ্ট্য ভিন্ন 
প্রকারের ফুলের মত | 


৮৭ 


সামান্য-খ*ত 
১) সতেজতার অভাব | 
২) ভিম্বাকীত বা অসমাঙ্গতা (সীমারেখা গোলাকার নয় yi 
৩) বয়োঃপ্রাগ্ত বা বাসী (জৌলসের সেরা সময় আতবাহিত)। 
৪) ডগার ভন্ন রণ্ডের অসমতা (কেবল দরগা ফুলের বেলায় )। 
৫) গ্রভীরতার অভাব ( ফুলের সম্মখ থেকে পণ্চাতের মাপ ব্যাসের উ 
এর কম)। 
৬) পরিচ্ছন্নতার অভাব (ক্ষুদ্র PA পোকা বা বড় পতঙ্গের fasta 
অবাস্হিতি )। 
কখনও কখনও শেডুল ( schedule )-এর সঙ্গে ভাল করে পারচিত না হয়ে 
ফুল প্রদর্শনীতে দেওয়া হলে সঠিক বিভাগের বাইরে চলে যেতে পারে । কাজেই 
ফুল শেডুল অনুযায়ী না হলে বিচারকদের এন. এ. এস. (N. A. S. বা not 
according to the Schedule ) বা THU OATS নয়’ এমন মন্তব্য করার 
বিধান আছে। চন্দুমাল্লকার যেমন ‘পয়েন্ট’ প্রথার দ্বারা {বিচার করা হয়, ডাঁলয়ার 
বেলায় তা খুব কম জায়গায়ই মানা হয়। এন. গড. এস. (N.DS.) বিজ্ঞ 
. পয়েন্ট বা নম্বর প্রথার (বিরুদ্ধে মত পোষণ করে | পক্ষান্তরে, আযামোরকা 
যযন্তরাচ্টের বাভিন্ন গুণের জন্য নির্ধারিত নম্বরের ভিত্তিতে সেরা ফুল বেছে 
নেওয়া হয় I 
ফুল সাজানো : কেবল ভাল ফুল তোর করলে চলবে না, প্রীতযোগীকে, 
প্রদর্শনী ALO ফুল ভালভাবে সাজাতেও হবে । সাজানোর গুণে ফল মেন 
তার দোষন্রযাট ঢেকে আঁত সুন্দর ও সমহজ্জবল হয়ে উঠে। তাছাড়া সাজানো 
ভাল হলে তা ফুলের TESTA বলে ধরা হবে। elo সমান মানের 
ফুলের ক্ষেত্রে যেটি. অপেক্ষাকৃত ভালভাবে সাজানো হয়েছে তা শ্ৰেষ্ঠ বলে 
িবোঁচত হবে | fay টবের ডালিয়ার বেলার সে সংযোগ নাই বললেই চলে, 
তাই ফুলদ্বানর ফুল সাজানোর জনা নির্ধারিত নম্বর টবের ফুলের ভাল ডাঁটা 
ও APA সবল পাতার জন্য তা ন্যস্ত করা হয় l ক্রমশ এদেশে ডালিয়ার কাটাফ্‌ল 
প্রদার্শত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কাজেই 'শো সেডুল”"এ ক্রমশ 
কাটাফুলের বিভাগ বাড়াতে হবে | আমাদের দেশের প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষের আঁধক 
মান্রায় কাটাফুল প্রদর্শিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত । তবেই প্রদর্শনীতে 
ফুলের প্রাচুর্য চোখে পড়ে | যেহেতু কাগজ বোর্ডের বাক্সে ডালিয়া সাবধানে 
প্যাক করে সাধারণ পাঁরবহনে দুরের প্রদর্শনীতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব | তাই 
বহু সংখ্যক: প্রাতযোগী প্রদর্শনীতে যোগ দেওয়ায় সুযোগ পাবেন । 
যাঁরা ভাল ফুল ফোটাতে সক্ষম তাঁরা স্বভাবতই স্হানীয়, কিংবা দুরের 
প্রদর্শনীতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। একজন সফল গ্রোয়ার (growet)- 


be 


এর দক্ষ প্রতিযোগী হতে হলে তাঁকে আরও কয়েকটি বিষয়ে দক্ষতা অন 
করতে হবে ; যেমন ফুল কাটা, প্যাঁকং, নিরাপদ পরিবহন ও প্রদর্শণী sce 
ফুল সাজানো | প্রথমে ফুল কাটার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। সঠিক 
নিয়ম TATA ফুল কাটতে হবে, যেন ফুলদানিতে তা বেশ স্হায়ী হয়। 
খুব ধারালো ছার দিয়ে ফুলের ডাঁটা কাটতে হবে । কাঁচ কিংবা স্যাকেটার 
দিয়ে কাটলে কাটা অংশ থে'তলে যেতে পারে । এমন হলে জল শোষণে 
ব্যাঘাত ঘটবে । ফুল কাটার ঘণ্টা খানেক আগে গাছে ভালভাবে জল দিতে 
হবে এবং কাটার সময় দেখতে হবে গাছের পাতার ও ফুলের MANGO জল- 
অভাবের লক্ষণ না দেখা যায়৷ সন্ধ্যা কিংবা সকালে ফুল কাটার প্রশস্ত 
সময় | কখনও দুপুরে নয় । ফুলের ডাঁটা বেশি লম্বা হলে ফুল খুব ভাল 
থাকে । লাজ ডালিয়ার ডাঁটা ৬০ সেমি থাকলে ভাল ফুল কাটার সময় বালতি 
করে ঈষদোষ ( Lukewarm ) জল বাগানে নিয়ে যেতে হবে । কাটার সঙ্গে 
সঙ্গেই ডাঁটার নিচের অংশ বালাতির জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে | একটি পব“সম্ধির 
ঠিক উপরে 86° কোণে বা তেরছাভাবে ফুলটি কাটা উচিত 1 কাটার স্হানে 
বাতাসের এক পাতলা আস্তরণ থেকে যেতে পারে যা জল শোষণে ব্যাঘাত 
ঘটাবে | এ অসুবিধা দুর করতে হলে ডাঁটার কাটা অংশ জলের নিচে থাকা- 
কালীন ধারাল ছার বা খর দিয়ে এক সেন্টিমিটার অংশ কেটে দিতে হবে 


২৬ 


পুষ্পবিচার 

প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতায় ফুলের গুণ বিচার করে পুরস্কৃত করা হয়। 
সঠিক বিচারের জন্য ফুলের প্রত্যেকাঁট গুণের গুরুত্ব অনুযায়ী নির্দিষ্ট নম্বর বা 
পয়েন্ট (point) ভাগ করে দেওয়া হয় । বলা বাহুল্য, এভাবে যোঁট সবচেয়ে 
বেশি নম্বর পাবে তাকেই শ্রেষ্ঠ বা ফার্ট ( first ) রূপে চাহত করে প্রথম 
ASST দেওয়া হয়। প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের 
ফুল বেছে নেওয়া হয় ॥ বিচারকালীন বিচারকদের চোখ খোঁজে নিখংত ফুলকে | 
কিন্তু নিখুত ফুল পাওয়া যায় কেবল কল্পনা রাজ্যেই | বাস্তবে তাকে খোঁজা 
বৃথা । কার্যত শ্রেষ্ঠ ফুল বাছতে বিচারকগণ ‘বাতিল করা” পদ্ধীত অনুসরণ 
করেন। অর্থাৎ যে সব ফুলের অপেক্ষাকৃত বৌশ IE আছে সেগুলিকে 
ক্রমশ বাতিল বলে চিহ্নত করতে হয় । যে কটি শেষমেশ টিকে থাকবে সেগুলিকে 
তাদের গুণের ভিত্তিতে নম্বর দিয়ে তাদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ ফুল বাছাই করে 
নিতে হবে | 


৮৯ 
ডালয়া-৬ 


মজার ব্যাপার, লার্জ বা বড় ফুলের বেলায় যা সামান্য দোষ বলে উপেক্ষা 
করা হয় তা ছোট বা স্মল (Small) ফুলের ক্ষেত্রে বড় দোষ বলে গণ্য করা হয়। 
ওই সব খ:তগ্ালকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে । লার্জ ও জায়েপ্ট প্রজাতির ফুল- 
গুল ফোটা শুর থেকে শেষ হতে বেশ সময় নেয়। এ কারণে সতেজতার 'দিক 
থেকে বাইরের ও মাঝের পাপাঁড় এক রকম হয় না। দ্বিতীয়ত ফুলের আকার 
ais বড় হওয়ার দরুণ পাঁরবহন সংক্রান্ত অসুবিধায় কিছ অংশ থে'তলে বা 
দুমড়ে যেতে পারে । এসব ÍONS বড় ডালিয়া ফুলের যাঁদ অন্যান্য গুণের 
ঘাটাত না থাকে তবে তা এক অসাধারণ ফুল 'হিসাবে প্রশংসা অন করবে I 
পোকা মাকড়ের দ্বারা আক্রান্ত হলে ফুলের সৌন্দর্য নষ্ট হয় । এভাবে ale কোন 
পাপাঁড় নষ্ট হওয়ার দরুন তা তুলে ফেলে দেওয়া হয় তখন যে ফাঁক সৃষ্টি হয় 
তা ফুলাঁটর দোষ বলে ধরতে হবে | 

আকার £ সামনে থেকে দেখলে ফুলের যে সীমারেখা চোখে পড়বে তা 
হওয়া চাই সম্পূর্ণ গোলাকার | 

AARNA হবে শন্ত ও তাদের মধ্যের ফাঁক হবে সর্বত্র সমান । ডেকরেটিভ 
ফুলের কেন্দ্র হবে Als গোল ৷ ক্যাক্টান ফুলের কেন্দ্রের পাপাঁড় 
হবে লম্বা ও খুব AS । কেন্দ্রের পাপাঁড় কম হওয়ার দরুন মধ্য প্াত্পকা 
বা ডিস্ক ফ্লোরেট দেখা গেলে তা খুব বড় ধরনের নটি বলে গণ্য করতে 
হবে । অনেক সময় পাপাঁড়-ঢাকা ডস্‌ক ফ্রোরেট চোখে নাও পড়তে পারে I 
সন্দেহ হলে বচারক তাঁর আঙ্গল দিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন । কেন্দ্রে ডিক 
থাকা এট ডালিয়ার সাধারণ ধর্ম । চাষের উন্নত পদ্ধাত অবলম্বনে এর মাত্রা 
কমানো যায় ; FEY একেবারে দুর করা যায় না। এই সাধারণ দোষ সমস্ত 
GIRATA মধ্যে দেখা যায়, তাই এটি সংকরকের দক্ষতার অভাব ATSO করে AT I 
JOMA দশকের আগে পর্যন্ত ডবল গাঁদার মত প্ররোপয়ীর ডাবল ডালিয়া বার 
করার কোন দাবিদার ছিল না। এই আটের দশকের মাঝামাঝি আম কয়েকটি 
নতুন প্রজাতি তোর করে ছেড়োছ calor কেন্দ্রে ডস্ক-এর কোন স্থান থাকে 
না। OWA মনে হলেও RA বাস্তবে পারণত হয়েছে। “লাইম লাইট’ 
মিঙ্গলপাণ্ডে' ও ইটারানাঁট' এরূপ [তনাট প্রজাতি ANTAA গাছের প্রথম ক্ষেপের 
ফুলে কোন ডিসূক ফ্লোরেট দেখা যায় না। এমন কি একই সঙ্গে কয়েকটি ফুল 
ফুউলেও নয়। এই প্রজাতিগ্রীলকে পরবর্তীঁকালের অনেক ভিস্কশন্য 
( discless ) প্রজাতির অগ্রদূত বলে গণ্য করা যেতে পারে | 

যে ফুল মাত্র এক তৃতীয়াংশ ফুটেছে তার পাপাড়ঠাসা সমুন্নত কেন্দ্র কখনও 
প্রায় পূর্ণ বিকশিত কোন ফুলের কেন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। ভাল 
ফুলের মাঝের দিকের পাপাড় ক্রমশ ছোট হয়ে গিয়ে সীমারেখায় এক সুন্দর 
বক্রুতল সৃষ্টি করে । কেন্দ্রের পাপাঁড় বেশ খাট হয়ে গিয়ে ate গত aise করে 
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তা এক গুরুতর দোষ বলে গণ্য করতে হবে ৷ A ATÒ হচ্ছে প্রজাতিগত | যেমন 
FRANCO’ | ফুলের প্রত্যেকাঁটপাপাঁড়র সাজানোর ধরণ ও প্রত্যেক পাপড়ির 
গড়ন যেন শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য মেনে চলে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন 
ইনফরম্যাল ডেকরেটিভ-এর (Informal decorative) ফুল দেখে যেন ফরম্যাল 
ডেকরেটিভ বলে ভ্রম হওয়ার সুযোগ না থাকে । ক্যাকটাস ফলের মাঝের 
‘Faces পাপাঁড়গ্জীল যেন চেপটা না হয় । কোন ফুলের পাপাঁড় যাঁদ ওই ফুলের 
-শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য মেনে না চলে তা বেশ বড়দোষ বলে গণ্য করা উচিত। 

ফুলের গভীরতা ও ব্যাসের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য অনুপাত থাকবে ; 
অর্থাৎ ভাল ফুলের গভীরতা তার ব্যাসের কাছাকাছি হবে । সাধারণভাবে এই 
FAAS হয় ৩:৪। অর্থাৎ কোন ফুলের ব্যাস ১২ Bo হলে তার গভারতা 
হওয়া চাই অন্তত ৯ fo! গভারতার (অনুপাত এর চেয়ে কম হলে দোষ বলে 
খরা হবে । বিপরীত পক্ষে ক্যাক্টাসের গভীরতা কখনও কখনও ব্যাসের চেয়ে 
বেশি ; তাও দোষ বলে গণ্য হবে । হ 

fags গড়নের SAPE MINS ফুলের অংশ হিসেবে ধরা হবে ।- 
এমন পাপাঁড় সাধারণত টেনে তুলে দেওয়া foot ওই ফাঁকা অংশটুকু যাঁদ 
ঢাকা না পড়ে তা বিচারকের চক্ষুশুল হবে ॥ ‘om’, গমানয়েচার” ও ‘পমপন’ 
ডালয়ার আকৃতি বর্তুলাকার হবে ; পেছনের পাপাড়গুলো প্রায় ফুলের ডাঁটা , 
জ্পর্শ করবে | 

কাণ্ড ও ডাঁটাঃ উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অন;সারে কম্পাগাঁট গণের 
(সূর্যমুখী, চন্দ্রগাল্লকা, ডালিয়া, আ্যাস্টার ইত্যাদি) ফুলের প্রকৃত বোঁটা হয় না। 
অতএব গাছের যে অংশ ফুলাটিকে তুলে ধরে তাকে বোঁটা বা পেডাত্কল (Pedun- 
cle) বলা হয় ৷ কিন্তু উদ্যান বিদ্যার পরিভাষায় কাণ্ডের শেষ প্রান্তের জোড়া 
পাতা ও ফুলের বৃতির নিচের অংশাঁটকে ‘ফুট স্টক’ ( Footstalk ) বলা হয় । 
ফুটস্টক-এর বাংলা প্রাতিশব্দ না থাকায় তা বোঝাতে ‘ডাঁটা’ শব্দটি ব্যবহার করা 
যেতে পারে | ফুলটিকে খাড়াভাবে ধরে রাখতে ফুলের ডাঁটা খুব শন্ত ও সোজা 
হওয়া চাই । সূর্যমুখী ও ডালয়ার ফুল আকাশের দিকে মুখ করে থাকে AT | 
পাশের দিকে থাকে বলে একাঁদক থেকে পুরো BATCH দেখা যায়। সমস্ত 
প্রজাতির ফুল কিন্তু একই কোণে থাকে না। বেশিরভাগ “কেনিয়া, আকাশের 
Tacs তাঁকয়ে থাকে | পক্ষান্তরে যেসব প্রজাতির ফুল লঙ্জায় নিচের দিকে ঝ:কে 
“পড়ে GUA একেবারে গ্রহণযোগ্য নয় বলে ট্রায়াল গার্ডেনেই বাঁতিল হয়ে যায়। 
কল্পনায় ডাঁটাটকে সোজা আকাশের দিকে বাড়িয়ে তার সঙ্গে ৪৫০৯০ কোণে 
কুলের মুখ থাকা চাই ।৪& ডিগ্রী কোণ হলে তা শ্রেষ্ঠ কোৌণক ভঙ্গী বলে 
বিবেচনা করতে হবে । অনেক ফুল আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। “কেনিয়া” ও 
তার কয়েকাঁট স্পোর্ট'স-এর এট প্রজাতগত ত্রুটি । একারণে “কেনিয়ার জন্য 
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শো শেডুল-এ পৃথক শাখা (section) থাকা দরকার | ডালিয়ার মধ্যে ATAT 
(pompon) ডাঁলয়াই কেবল ব্যতিক্রম । কারণ, সব পম্পনের মুখ উপর 
দিকে থাকে । ওদের বেলায় এটাই নিয়ম । 
ফুটস্টক বা ফুলের ভাঁটা যথেষ্ট লম্বা ও সোজা হওয়া উাঁচত। ফুলের: 
আকারে সঙ্গে ডাঁটার দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই । বড় মাপের ফুলের 
খাট GIST বা ছোট আকারের ফুলের লম্বা ডাঁটা দোষ বলে গণ্য হবে 1 
বর্ণ ৪ রঙের ব্যাপারে প্রত্যেক লোকের িছ--না-একছ নিজস্ব পছন্দ 
থাকে । একারণে ফুলের রঙ বিচারেও বিচারকের একপেশেভাব থাকতে পারে | 
কেউ লাল রঙকে বেশি পছন্দ করেন ; কেউবা হলদে ও গোলাপীঁকে। এই 
ব্যান্তগত পছন্দ-অপছন্দ বিচারে পঞ্ষপাত HLA কারণ হতে পারে । রঙ যাঁদ 
পাঁরচ্কার আকর্ষণীয় ও Aha প্রজাতির বৈশিষ্ট্য GAT ঠিক থাকে তখন 
বিচারকের নিজস্ব পছন্দ আপাতত ALA ফেলে নিরপেক্ষভাবে রঙ ীবচার করা; 
উাঁচত | মনে রাখতে হবে, রঙ সব সময় প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবে ॥ 
আকার ঃ ফুলের আকার একটি ধিতকর্মূলক বিষয় । কারণ অধিকাংশ 
বিচারক সংশ্লষ্ট শ্রেণীর সব চেয়ে বড় মাপটিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন । IAT- 
বাহুল্য, অন্যান্যগণের ঘাটাতি না থাকলে আকারে সবচেয়ে বড় ফুলকেই, 
- প্রথম পুরস্কার দেওয়া উচিত | একই প্রজাতির ফুলের সেক্শান-এ ( Section ) 
এই নিয়ম খাটবে | কিন্তু যে সেক্শান-এ নানা প্রজাতি আছে সেখানে এ নিয়ম 
প্রয়োগ করা অসর্গবধাজনক | এক্ষেত্রে বিচার করতে হবে, বিশেষ প্রজাতির 
শ্রেণীগত ARID আকারের ফুল ফোটানো সহজ না কণ্টসাধ্য । যেমন, ‘SAGA 
মান্টারপিস' ও 'চেরকা বিউটি জায়েন্ট ফ্লাউয়াডং ডেকরেটিভ-এর অন্তর্গত ৷ 
প্রথমটির বারো ইঞ্চি ব্যাসের ফুল একটি সাধারণ ব্যাপার কিন্তু 'চেরকাঁ বিউাঁট'-র 
বারো ইণ্ডি ত দুরের কথা এগার ইণ্ডি মাপের ফুল কদাচিত দেখতে পাওয়া যায় I 
কাজেই ১২ Rio 'ক্লিয়ভন মাস্টারপিস'-এর চেয়ে ১১ Bo ‘toast বিউটি" মাপের 
দিক থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত 1 লার্জ বা জায়েন্ট শ্রেণীর প্রজত- 
Mace লম্বা বা খাট পাপড়ির ভিত্তিতে ভাগ করে শেডুল-এ পৃথক পৃথক 
TART -A রাখা Vow | এভাবেই তাদের প্রীত afar করা AFTA l 
আকারের সঙ্গে গভীরতারও মিল থাকা চাই । গভীরতা নাই অথচ সব্বেণচ্চ 
আকারের ফুল তা সর্বোৎকৃষ্ট বলে গণ্য হতে পারে না। মিডিয়াম, স্মল, 
মনিয়েচার ও পমূপন শ্রেণীর ফুলের ওভারসাইজ (Oversize) দোষ বলেই ধরা 
Sow | তাদের নিজস্ব শ্রেণীগত সবেণচ্চ সামা ছাড়িয়ে যাওয়া চলবে AT I 
ফুলের আকার, গড়ন রঙ ইত্যাদির শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়া অন্যান্য যা প্রয়োজন তা 
হল, যোগ্য বিচারকমণ্ডলীর দ্বারা বিচারকার্য এবং বিচারক ও প্রাতযোগী 
উভয়ের পক্ষে পালনযোগ্য লিপিবদ্ধ বা গ্রচালত অভিন্ন বিধি নিষেধ । প্রদর্শন? 
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কর্তৃপক্ষ সব সময় দক্ষ বিচারকমণ্ডলীর দ্বারা ORAA গুণাবচার করতে সচেষ্ট 
হবেন, নতুবা প্রাতযোগাদের প্রাত অবিচার করা হবে। দেখতে হবে শেডুল 
অনুসারে সমস্ত প্রজাতি যেন সঠিকভাবে ATÈ বিভাগে প্রদাশত হয় । ভূল 
করলে (wrong entry) ahs ফুলকে বাতিল করতে হবে। নতুন 
প্রাতযোগাঁদের দ্বারা এমন ভুল করার সম্ভাবনা থাকায় প্রাতযোগিতার জন্য ফুল 
গ্রহণ করার সময় প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষের দ্বারা সঠিক নির্দেশ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা 
দরকার | 


২৭ 
প্রজাতি বাছাই ও চারা সংগ্রহ 


সাধারণভাবে বলা হয় যে ব্যন্তিগত রুচির ভিত্তিতে প্রজাতি বাছাই করা হয় | 
কাজেই এজন্য কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম খাটে না। কিন্তু তা হলেও বিশেষ বিশেষ 
উদ্দেশ্যে Grae প্রজাতি বাছাই করতে fea, নিয়ম মেনে চলতে হয় । ডালয়ার 
আকার গড়ন ও রঙের বৈচিন্রের অভাব নাই। অতএব প্রয়োজনমত ASF 
প্রজাতাট বেছে নেওয়া কম্টকর নয়। প্রয়োজনের দুটি প্রধান দিক হল, বাগান 
সাজানো ও প্রদর্শনীর প্রাতযোগিতা | তাছাড়া বাজারের জন্য বা ঘর সাজাতে 
কাটাফুল হিসেবে ডালিয়ার প্রয়োজন হয় । বাগান সাজাতে এমন সব প্রজাতি 
বাছাই করতে হবে RA মরসৃমভর ফুল দিতে পারে । শুধু তাই নয়, 
রঙের বিভিন্নতায় ও গুচ্জবল্যে যেন তারা ATS করতে পারে এক বৈচিত্রাময় 
বণচ্ছিটা | সব প্রজাতির ফুল দেওয়ার ক্ষমতা যে সমান নয় তা একট: ভালভাবে 
লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় | যেমন ‘কেলভিন’ ও “নেয়ারেস্ট sa, থেকে একটি 
TAAL যা ফুল পাওয়া যেতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি ফুল পাওয়া সম্ভব 
“ক্রয়ডন মাস্টারপাঁস” ও নাবজ লাইট’ থেকে । বড় বাগানের জন্য পছন্দ করা 
উচিত লম্বা প্রজাতি ও ছোট বাগানের জনা মাঝারি ও বেটে প্রজাতির ডালিয়া ৷ 
স্বামী বিনয়ানন্দ', ণনবোঁদতা? 'লাইম লাইট" ণভক্ষসমাদার' ‘az বাড? প্রভাত 
বাগান ও ঘর সাজানোর জন্য খুব উপযোগী । বড় বাগানের দুরের কেয়ারিতে 
sona”, ‘fae’ “কেনিয়া” ও তার বিভিন্ন স্পোর্টস, “এমি পল’ প্রভীতির চারা 
লাগিয়ে বাগানকে খুব আকর্ষণীয় করে তোলা যায় | 
প্রাদর্শনীর প্রাতিযোগিতার জন্য প্রজাতি বাছাই করতে হয় বেশ সাবধানে । 
Aft ফুল ও তার বোঁটার কোন সাধারণ খত থাকে না তাদের প্রাথামক 
পর্যায়ে পছন্দ করা যেতে পারে । এদের মধ্যে যেগযাল স্থানীয় প্রদর্শনীতে 
প্রায়শই পুরস্কার জিতে নেয় তাদের নিয়ে চেষ্টা করতে হবে আগে | STAG ও 


৯৩ 


লাজ" প্রজাতিগ্ীলর মধ্যে alas ফুলের পাপাঁড় খোলে খুব ধাঁরে ধারে! 
সেগৃল বাদ দেওয়া উাঁচত অথবা ফুটন্ত ফুলের IT নিতে হবে সুপারিশ, 
অনুযায়ী (শোঁডং HST )। যাঁদও নার্সারী ক্যাটালগে ‘একাঁজাবশান ভ্যারাইটি' 
বলে প্রজাতর বর্ণনায় উল্লেখ থাকে তথাপি প্রদর্শনীর ফলাফল বিশ্লেষণ করে 
প্রজাতি বাছাই করা Blow | কারণ জলবারুভেদে ফুলের গুণগত বৌশিষ্ট্যে 
ফারাক ঘটে | তাই জ্হানীয় প্রদর্শনীতে CIA বার বার প:রস্কৃত হচ্ছে তাদের 
উপর যথেষ্ট নিভ'র করা যায় | আভিজ্ঞজনেরা নতুন নতুন প্রজাতি সংগ্রহ করে, 
ANG তাদের ফুল ফিরে প্রদর্শনীতে আনেন | এতে নতুন প্রজাতির MANS, 
বৈশিষ্ট্য বিচার হয়ে যায়। এদেশে যেহেতু নতুন প্রজাতির গুণ যাচাইয়ের জন্য 
কোন "ট্রায়াল গার্ডেন? (trial garden ) নাই তখন এই পদ্ধতি খুব কার্যকরী | 
তবে একেবারে নতুন কাঁরয়েদের জানা Blow যে এমন কতকগুলি সাধারণ ANTS: 
আছে যেগুলি বিশ্বের চাষযোগ্য সমস্ত জলবায়ুতে সুন্দর ফল দেয়। ভারতে 
পাওয়া যায় সেরূপ Bowel প্রজাতির তালিকা [নিচে দেওয়া হল ৷ কয়েকটি 
ভারতীয় প্রজাতও এ তালিকায় TG করা হল | 

জায়েপ্ট ডেকরোঁটভ £ SA মান্টার পিস’, ‘awa মনাকণ” কেনিয়া, 
“কেনিয়া a, “কেনিয়া ইয়োলো’, “কোনয়া হোয়াইট’, “চেরকী বিউটি", 
নেয়ারেস্ট ay’, প্রাইম মাস্টার’ ইত্যাপ্দ । 

ma ডেকরোঁটভ £ “ভগার”, “পাউডার পাফ', 'জ্যানটাইন?, 
'জ্যাকুইলাইন কেনোঁড', “ANF আউট TAND, ABAT, চ্যালেঞ্জার’, “স্বামী 
বিনয়ানন্দ’, প্রাইড অফ আযারীনা” ইত্যাদি । 

মিডিয়াম ডেকরেটিভ £ ‘fora মাদার’ ‘few, ‘aoa’, 
ডিইলিমূলেন? | 

স্মল ডেকরেটিত £ “স্বামী লোকে্বরানন্দ', শনবোদতা+, ‘GQ’, “ডিসকো' 
ইত্যাদি 1 

ঘর সাজাতে বা বাজারে বেচার জন্য কাটাফুল হিসাবে ছোট আকারের' 
ফুলের জনাপ্রয়তা বেশি | এজন্য স্মল ডেকরোঁটিভ ডালিয়া খুব পছন্দসই। জায়েন্ট, 
লাজ ও মাঁডয়াম প্রজাতির ফুলও একাজে লাগাতে পারে, ale ওগলিতে একই 
সময়ে অনেকগুলি ফুল ফুটিয়ে ফুলের আকার প্রয়োজন মত ছোট করে নেওয়া, 
হয়। কাটাফুলের বাজারে ডাবল ফুলের চেয়ে সিঙ্গল ফুলের কদর বেশি ।' 
স্মল সিঙ্গল গ্রুপের ফুলই তোড়া ও রেদ-এর ( wreath ) পক্ষে খুব সুন্দর । 
(কাটাফুল দ্রষ্টব্য ) ৷ ঘর সাজানো বা কাটাফ:লের ব্যবসার জন্য বাছাই 
প্রজাতিগ্ীলর ফুল কাটার পর বেশ কয়েকদিন সতেজ থাকে কিনা তা দেখতে 
হবে পযুষ্পসক্জার উপযোগী যেসব প্রজাতি এদেশে পাওয়া যায় তার একটি 
তালিকা নিচে দেওয়া হল ৷ 


৯৪ 


স্মল ডেকরেটিভ £ “ডিস্‌কো’, “স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ইত্যাদি । 

স্মল ক্যাকটাস ও সেমি-ক্যাকটাস £ ‘জ্যোৎস্না’, "চারও» ‘জুয়ানিতা’, 
fact’, fasa fas,’ ইত্যাদি | 

মিনিয়েচার 8 “গাঁতাঞ্জাল’, 'ডাস্টন স্টোন” ইত্যাদি | 

পম্‌পন £ FIRAT, গ্লোরি অফ শ্যামলতাল', 'পটগাঁটার” ইতাদি I 

চারাসংগ্রহ £ এই উপমহাদেশে ডািয়ার চারা বলতে প্রধানত শেকড়যুন্ত 
নরম ডালের কাটিং-কে ( rooted cuttings) বোঝায় । বাণিজ্যিক ভিত্তিতে 
অপেক্ষাকৃত বড় চারা বা চারাগজানো মূল বেচাকেনা হয়না বললেই চলে৷ 
ALOU কাটিং স্বভাবতই অত্যন্ত নরম যা দূরের বাজারে বা ক্রেতার কাছে 
সহজে পাঠানো যায় না । তাই এদেশে মরসমে ডালিয়া চারার জন্য স্থানীয় 
নার্সারীর সরবরাহের উপর [AST করতে হয়। দুঃখের বিষয় ভারতে কেবল 
ডালিয়ার জন্য কোন নার্সারী নাই ৷ উচু পাহাড়ী এলাকার নাতিশীতোফ 
আবহাওয়ায় যাঁদও ডালিয়া মুলকে গরমের পচনের হাত থেকে রক্ষা করা যায় 
fey সমভূমির মত ওসব জায়গায় সহজে এত ভাল মূল হয় AT | বিপরীত পক্ষে; 
সমতলভূঁমর অধিকাংশ জায়গায় সহজে ভাল ডালিয়া মূল তোর হলেও অত্যাধিক 
আর্দ্ ও উষ্ণ আবহাওয়ায় সেগুলির অধিকাংশ পচে নষ্ট হয়ে যায়। এধরণের 
অসাবিধা দুর করার একটি উপায় হল যেসব জায়গার অনাতিদুরে পাহাড়ী অঞ্চল 
আছে মূল সংরক্ষণের জন্য গ্রীষ্মে শৈলাবাসের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সুযোগ 
নেওয়া উচিত। 

ভারতের সমভূমির অধিকাংশ জায়গায় বর্ষার ঠিক শেষে যখন ডালিয়ার 
TAA শুরু হয় তখন চারার অভাব এত প্রকট হয়ে পড়ে যে রেতা ও বিক্রেতা 
উভয়ের মধ্যেই এক বিমুঢ়ভাব লক্ষ্য করা যায় | কারণ TIAA ফুলের জন্য চারা - 
লাগানোর সময় পাওয়া যায় মাত্র কয়েক সপ্তাহ । ওই সময়ের মধ্যে চাঁহদার 
তুলনায় TATA ACO চারার যোগান থাকে না। আগেই বলা হয়েছে, শংধদ 
ডালিয়ার জন্য আমাদের কোন নার্সারী নাই । তাই সাধারণ নার্সারীগনলতে 
অন্যানা নানা ধরণের চারার সঙ্গে ডালয়া যা উৎপন্ন হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় 
বেশ কম। গোলাপ ও চন্দ্রমল্পকার মত এদেশে শুধু ডালিয়ার জন্যও বিশেষজ্ঞ 


*নাসা“রণর প্রয়োজন হয়েছে । কারণ উন্নত প্রযুক্তির অবলম্বনে উষ্ণ জলবায়?তে 


প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখতে (to perpetuate Varieties ) রোগ-জীবানুমুক্ত 
মাটি বাবহার করা চাই। বিশেষজ্ঞ নার্সারী হিসাবে যেগুলি শুধু ডালিয়া 
নিয়েই ব্যবসা জমাবে তাদের দ্বারাই কেবল শতশত প্রজাতিকে উন্নত পদ্ধাত 
অবলম্বনে রোগমুক্ত অবস্থায় মরমসমের জন্য বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব । বর্তমানে 
যেসব নাসণরা ডালিয়ার চারা তৈরি করে তাদের কাছে আধক সংখ্যক প্রজাতির 
চারা পাওয়া যায় না। কারণ গ্রীচ্মে ও বর্ষায় MASTRE উষ্ণ আবহাওয়া 


at 


তাদের কাছে সাধারণ পাঁরচর্যায় বহ: প্রজাতির মা-গাছ নষ্ট হয়ে TA l 
আজকাল সখের ডালিয়া কারয়েদের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ প্রয়োজনের আঁতরিক্ত 
চারা তর করে নিজেদের মধ্যে প্রজাতির পারবর্তন করে নেন। শুধু তাই নয়, 
উদ্ত্ত কিছ চারা অন্যেরাও পেয়ে থাকেন । কাজেই সরবরাহের" দ্বিতীয় সরণী 
(second line of supply ) হসাবে এর TAI কম নয় । QITA যাঁরা 
ডালিয়া করেন তাঁদের প্রত্যেকে মরসুমে ফুল ফোটার পর বত্রসহকারে গাছ- 
গ্ীলকে বাঁচিয়ে রেখে তা থেকে পরমরসূমে চারা তোর করে স্থানীয় চাঁহদার 
fra; অংশ মিটাতে পারে | 

আমাদের নার্স“রাগ্‌নলতে তিন কিংবা চার সেণ্টামটার টবে ( thumb 
pot) ডালিয়ার চারা পাওয়া যায়। যেহেতু MAR A মধ্যে কাত 
কোন প্রাতযোগিতা নাই তাই তাদের চারার মানও উন্নত নয়। এমন অনেকগুলি 
চারার মধ্যে মান্র কয়েকটিতে প্রতিযোগিতায় যোগদানের মত ফুল ফোটানো 
যেতে পারে । ভাল চারা হিসাবে যেসব কাটিং গাছের গোড়ার দিক ( basal 
Portion ) থেকে লওয়া হয়েছে সেগল পছন্দ করা উচিত 1 মূল ( tuber ) 
থেকে গজানো চারার ( sprout ) কাটিং সব চেয়ে ভাল, এমন কাটিং-এ শেকড় 
IAS জলাঁদ । মরসূমের শুরুতে সঠিক নামের চারা প্রয়োজনমত পাওয়া 
অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় । নার্সারীগুলিতে fag a নামের লেবেল না থাকার 
জন্য সাঠক নামের চারা বোঁশ পাওয়া যায় না। তাছাড়া জেনেও ভুল নামের 
চারা 'বাক্রর ঘটনা হামেশাই ঘটে । 

ভালয়ার চারা আঁত নরম হওয়ার দরুন দুরের নার্সারী থেকে আনা খুব 
কঠিন ও TAN ব্যাপার । কাজেই ক্রেতাদের ভাল চারা বা পছন্দমত 
প্রজাতির জনা নাসরা বাছাইয়ের সুযোগ খুব সীমিত। মহানগরগলতে 
কিন্তু ডালিয়া নাসণরার সংখ্যা কম নয় তাই ওইসব শহর ও তাদের উপকণ্ঠবতরঁ 
অঞ্চল সমুহের ক্রেতাদের পক্ষে কোন খ্যাতিমান ডালিয়া নার্সারী বেছে নেওয়া 
সম্ভব এবং নিঃসন্দেহে তা এক সৌভাগ্যের বিবয়। পাঁরশেষে উল্লেখ কারি, 
মরসঃমের শর্তে চাহিদা অন্যায় সঠিক নামের ভাল চারা সরবরাহের জন্য 
কেবল ডালিয়া করে এমন নার্সারীর প্রয়োজন আজ সবচেয়ে বৌশ। তাছাড়া 
দূরের ক্লেতাদের জন্য চারা গজানো মূল, (sprouted tuber ) সরবরাহ , 
করতে সক্ষম এমন ATATATA প্রয়োজনও কম নয়। 


২৮ 
মূলের রূপান্তর 


রাঙা আল; ও ডাঁলয়ার মূলকে কণ্দাল ভাণ্ডার মূল (tuberous storage 
Foot) বলা হয় । ওদের অস্থানিক মূলের কোন কোনটি পাতায় তৈরী শ্বেত- 
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‘সারের ভাগ্ডাররূপে কন্দাল হয়ে উঠে । রাঙা আলুর কন্দের সর্বীঙ্গের যে কোন 
অংশ থেকে চারা গাঁজয়ে অঙ্গজ জননের MJIT ঘটায় । কিন্ত ভালিয়ার কন্দের 
বেলায় ঠিক তার উল্টো । অর্থাৎ ডালিয়া কন্দের কেবল বিশেষ স্থান থেকে 

চারা গজাতে পারে ॥ কাণ্ডের একেবারে সর্বনিম্ন স্থান যেখান থেকে শিকড় 
গজায় তাকে ক্রাউন (Crown) বা কন্দের মুকুট বলা হয় । ডালিয়ার ওই 

মুকুট থেকেই কেবল চারা গজাতে পারে | 
ডালিয়া গাছের মাটির উপর অংশ বর্ধজীবী হলেও কন্দাল মূল ASA 
জীবী। IALIA শুরুতে মুকুট থেকে নতুন চারা গজানোর ফলে ডালিয়া যে 
বহব্জীবা উদ্ভিদ তা প্রমাণিত হয় । কিন্তু দুঃখের বিষয় যদি মুকুট কোনর[পে 
নষ্ট হয়ে যায় কন্দ নিখঃত ও সুন্দর থাকলেও তা থেকে চারা গজানোর উপায় 

"থাকে না। মুকুটহীন কন্দের চারা না গজালেও শিকড় গজায়, এবং তা 
থেকে মনে হয়, যেহেতু [শিকড় গাঁজয়েছে তখন চারা গজানোও সম্ভব ; তাই ভূল 
করে অনেকে এমন মূলকে সম্ভাবনাপূর্ণ মনে করেন, কিন্তু তা নিরর্থক 1 এথেকে 
বোঝা যায় ডালিয়া কন্দের মুকুট কতখানি অপারহার্য। কারণ কোন RJ- 
হীন সুস্থ কন্দ জীবন্ত হলেও এবং স্বাভাবিক কারণে তার নতুন শেকড় দেওয়ার 

"ক্ষমতা থাকা সত্তেও উদ্ভিদ হিসাবে গণ্য হবে AT | 

একটি ডালিয়া মূলের TROT সঙ্গে বেশ কয়েকটি কন্দ TT থাকে। 
TPA কিছু অংশ সহ কন্দগ্ীলকে ভাগ করে একটি গাছের মূল থেকে 
একাধিক চারা পাওয়া সম্ভব । বলা বাহুল্য, বিভাজত প্রত্যেকাট কন্দের সঙ্গে 
মুকুটের কিছু অংশ যুক্ত থাকা চাই । সাধারণত মরস মের ঠিক আগে NF 
থেকে চারা গজালেই কন্দ ভাগ করা হয়, ভাগ করার সাধারণ নিয়ম হল, নতুন 
গজানো একটি চারার সঙ্গে অন্তত MERA একটি কন্দ Te থাকবে কিংবা একটি 
বিভাভ্বত কন্দের সঙ্গে অন্তত একটি চারা থাকা চাই । একটি কন্দ NUZA 
মোট আয়তনের তুলনায় মুকুটের আয়তন অত্যন্ত কম ॥ FH ও তার ম:কুটের 
Gy (tissue ) ভিন্ন জাতীয় । সে কারণে ওই HATTA SY একই সঙ্গে ন্ট 
নাও হতে পারে | তাই মুকুট AG হয়ে গেলেও কন্দগণ্চ্ছ ঠিক থাকতে পারে, 
যাঁদও সেক্ষেত্রে ওই কন্দ চারা তোরর কোন কাজে লাগে না। EA স্থানট:কু 
afa sista, থে'তলে বা পচে যায় তখন FY অক্ষত ও অটুট থাকলেও 
সম্পূর্ণ নচ্ট বলেই ধরে নিতে হবে । এজন্যই সম্ভবত বাগানের ভািয়াকে 
সুখী ধরণের গাছ বলা হয় ॥ কিন্তু এমনটি হত না যাঁদ কন্দ ও তার মকুটের 

SY এক জাতীয় হত | 

কতকগুলি প্রজাতির বেলায় আম এক অভূতপঢুর্ব রুপান্তর লক্ষ্য করি। 

‘চারার কাণ্ডের একেবারে নিচের অংশ (যাকে পরবর্তীকালে কন্দের মুকুট বলা 

‘হবে ) প্রথমে কন্দ তোর না করে ওই অংশই শ্বেতসার জমা করে স্ফীত হয়ে 
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এক গাঁড় কন্দের ( Corm ) আকার ধারণ করে । এক্ষেত্রে কন্দের ন্যায় মুকুটও' 
শ্বৈতসারের ভাণ্ডারে রুপান্তরিত হয় ৷ পরবতাঁ পর্যায়ে ওই NTG কন্দ থেকে 
ডালিয়ার সাধারণ কন্দও বের হতে পারে । এই গুড় কন্দের ন্যায় স্ফীত 
মুকুটের ALATA এই, সাধারণ ম.ুকুটের চেয়ে এতে চারা গজানোর স্হান অনেক, 
বোঁশ | আর সাধারণ মকুটের SYA চেয়ে স্ফীত মুকুটের তন্তু শক্ত হওয়ার দরুন: 
আমাদের আঁত উষ্ণ জলবায়ুর পক্ষে খুব উপযোগী । গ্রীচ্মের অত্যাধক. 
তাপে আঁধকাংশ সাধারণ মুকুট RIPA যায়; (কন্দ তাজা থাকা সত্তেও )' 
চারা গজাতে পারে না। পক্ষান্তরে স্কীত মুকুট থেকে চারা গজানো প্রায় 
নিশিত। 

আকারে ছোট একটি টবের কন্দ থেকে একাধিক চারা পাওয়ার জন্য তাকে 
ভাগ করা যায় না। আকারের অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও স্ফীত মুকুটযান্ত কন্দকে: 
স:বিধামত ভাগ করা চলে । কারণ স্ফীত মুকুটের যে কোন অংশ থেকে চারা, 
গজাতে পারে । উপরন্তু স্ফীত TP এবং প্রত্যেকটি কন্দের সংযোগদ্হল 
থেকেও চারা গজাতে পারে । চারা গজানোর ব্যাপারে স্ফীত FANS 
ডালিয়ার মূল রাঙাআলুর কন্দের সঙ্গে তুলনীয় | কারণ সাধারণ মুকুটের চারা 
গজানোর স্থান খুব স্বল্প পাঁরসর ৷ বপরাঁত পক্ষে, রাঙাআল:র ন্যায় স্ফীত 
NEDI চারা গজানোর স্থান যথেষ্ট | 

উল্লেখ্য যে, আমার উদ্ভাবত কয়েকাঁট স্ফীত mgn ডাঁলয়া প্রজাতির 
মধ্যে কিন্দপণও 'ইটারানাট'-র নাম উল্লেখ করা যেতে পারে | এই প্রজাতিগযীলর' 
চারা কন্দ তৈরির আগে কাণ্ডের নিচের অংশে খ্বেতসার জমা করতে থাকে | ফলে 
ওই অংশ মোটা হয়ে গঃড়িকন্দের রুপ ধারণ করে । পরবর্তীকালে ওই F 
থেকে এক বা একাধিক সাধারণ কন্দ বের হতে পারে । এই ole কন্দের ন্যায়: 
TERS মূল টবের ডালিয়াতে বোশ দেখা যায় । 
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ক 
ভারতীয় ডালিয়া 
গ্রপ ১ 
এই বিভাগের প্রজাতিগুলি সাধারণভাবে প্রাপ্ত বীজ থেকে: 
পাওয়া গেছে বলে মনে করা VT! 
(ক) কৈলাসপাঁত £ খুব উজ্জবল হলদে ; লার্জ ডেকরেটিভ। ১৯৫০ 
সালের আগে প্রজাতিটি পাওয়া গিয়েছে । ১৯৫৪ সালে ফুলটি প্রথম দেখি । 
(খ) নিমলচন্দ্র ঃ হলদে ও লাল ; দ:’রঙের লার্জ ডেকরেটিভ | 
(গ) অমৃত ঃ গোলাপ রঙের পাপড়ির কিনারা সাদা। 
(ঘ) গ্লোরি অফ শ্যামলতাল £ গোলাপী ও সাদার মিশ্রণ পমপন। 
গ্রুপ২ 
প্রজাতিগুলি সংশ্লিষ্ট জনপ্রিয় প্রজাতির স্পোর্ট ( bud sport ) 
রূপে পাওয়া গিয়েছে । তবে: উল্লিখিত সবগুলিই যে ভারতে. 
পাওয়া গিয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বল! যায় না। 
(ক) দণ্ডপানী স্পোর্ট ৪ লালের উপর হলদে বন্দন COTATI 
(খ) কেনিয়া রন ৪ হাল্কা AMAT | 
গে) কোনিয়া ইয়োলো £ হলদে । 
(ঘ) কেনিয়া ইয়োলো স্পোর্ট ঃ হলদে ও লাল। 
(ও) কেনিয়া হোয়াইট £ সাদা 1 
(6) কেনিয়া হোয়াইট স্পোর্ট। সাদার উপর বেগ্নী ডোরা ও বিন্দহ£।' 
ছে) প্রাইম মিনিষ্টার স্পো্ট£ সাদার উপর পার্পল ডোরা ও (বন্দ | 
(জ) ক্ৰয়ডন মনাক“স্পোর্ট £ নীলাভ বেগুনী | 
(ঝ) ইয়োলো ক্লয়ডন HATH ৪ হলদে | 
(4) ব্লাক আউট স্পোর্ট ৪ পার্পল-এর উপর কাল ডোরা ও fae, | 
(ট) স্বামী ব্রঙ্গানন্দ ৪ ‘র্যাক আউট”-এর স্পোর্ট। কালচে লালের উপর' 
গোলাপী ডোরা ও ছিট। 
(5) aat: ‘ডোন্যাল্ড ভ্যান্ডিমাকণ-এর স্পোর্ট। গোলাপার উপর 
লালের ডোরা | 
(©) মানালি £ “হোয়াইট পাল-এর ond’, মিডিয়াম ডেকরেটিভ | 
(9) ভক্ষ fora মাদার'এর স্পোর্ট, বেগুনী রঙের পাপড়ি ডগা 
সাদা। 
(৭). চৈতন £ পাউডার পাফ"-এর স্পোর্ট। জায়েণ্ট ডেকরেটিভ গোলাপী 
HSS সাদা। 
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(ত) রম্যানী ৪ ‘ ডোন্যাল্ড ভ্যান্ডিমাকণ-এর স্পোট। 
(থ) সান্তনা £ “এস. কে. ওয়ান্ডারের, স্পোর্ট* 1 
(দে) জৈল সং ঃ SFA মাদার”-এর স্পোর্ট। গাঢ় লাল পাপাঁড়র ডগা 
সাদা। 
Boj Fal ৩ 
প্রজাতিগুলি সংকরায়নের মাধ্যমে তৈরি । এদের অধিকাংশে- 
‘রই উৎপত্তিস্থল এই পশ্চিমবাংল!। তারকা baye প্রজাতি- 
গুলি লেখকের দ্বার! উদ্ভাবিত | 
(ক) fora মাদার ঃ মিডিয়াম ডেকরেটিভ । কমলা রঙের পাপাঁড়র 
ডগা সাদা ৷ 
(খ) স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ঃ স্মল ডেকরোটভ, লাল পাপড়ির ডগা সাদা | 
(গ) ভোলারাম £ মিডিয়াম ডেকরেটিভ, হলদে । 
(ঘ) সারদা দেবা ঃ মিডিয়াম ডেকরেটিভ, উজ্জ্বল লাল রঙের পাপাঁড়র 
ডগা সাদা | 
©) স্বামী বিবেকানন্দ £ জায়েন্ট ডেকরেটিভ, গেরুয়া । 
(6) লর্ড বদ্ধ £ মিডিয়াম ডেকরেটিভ, লাল রঙের পাপাঁড়র ডগা সাদা । 
(ছ) স্বামী মাধবানন্দ 3 স্মল ডেকরেটিভ লাল রঙের পাপাঁড়র ডগাসাদা। 
(জ) শ্রীমাঁত ভীমা £ স্মল ডেকরেটিভ। হলদে থেকে তামাটে কমলা I 
(ঝ) বেলা ঃ tafona ডেকরোটিভ, উচ্জৰল খুবান | 
(%9) ব্রাদার fafana £ মিডিয়াম ডেকরোঁটভ । গোলাপা মিশ্রণ কমলা । 
(ট) সন্ধ্যা ঃ মিডিয়াম ডেকরোটভ, Grazer fa aga | 
(5) স্বামী আদনাথানন্দ 8 মিডিয়াম ডেকরেটিভ। রক্তিম গোলাপাঁ । 
(©) টুটুঃ স্মল ডেকরেটিভ। লাল পাপড়ির ডগা সাদা I 
(6) জ্যোৎস্না £ স্মল ক্যাকটাস | AEI গোলাপ! পাপাঁড়র ডগা সাদা । 
(a) ভা: বি: পি: পাল £ 'গাডয়াম ক্যাকটাস, কমলা । 
(ত) ক্ষেত্রজানন্দ ঃ লাল পাপাড়র ডগা সাদা । 
(থ) ভিক্ষ;স রন্তবীজ £ স্সল ডেকরেটিভ । উজ্জল লাল । 
(eq) স্বামী বিনয়ানন্দ £ লাজ‘ ডেকরেটিভ । বাদামী আভাযযুন্ত হলদে 
পাপাড়র ডগা সাদা | 
Ox) ট্রিওঃ মিডিয়াম ডেকরোটভ । গাঢ় লাল পাপড়ির ডগা সাদা কিংবা 
সাদাটে। 
Cet) ডিসকো £ স্মল ডেকরেটিভ। লাল পাপাঁড়র গোড়া হলদে ও ডগা 


. সাদা। 
(পি) অর্থঃ মিনয়েচার ৷ রান্তম গোলাপাঁ পাপাঁড়র ডগা সাদা | 
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®) 
@) 


{*5) 


(a) 
(ক্ষ) 
(#3) 


এল) 
(3) 
(r) 


ধস) 
হে) 
(#9) 
() 


চিতচোর £ মিডিয়াম ডেকরেটিভ l কালচে পাপাঁড়র ডগা সাদা I 
'দিয়ান ফাঁস ৪ SAG ডেকরেটিভ ৷ গাঢ় লাল ৷ 

লাইম লাইট £ GAT ডেকরেটিভ। ব্রোঞ্জ মিশ্রিত কমলা রঙের 
পাপাঁড়র ডগা সাদা | খুব ঠাসা । মধ্যপ্রীত্পকা ( Disc floret ) 
হয় না। 

বু বার্ড ঃ লার্জ ডেকরেটিভ ॥ afer গোলাপা বা পার্পল। 

মঙ্গল পাণ্ডে ৪ লার্জ ডেকরোঁটভ | ব্রোঞ্জ । 

ইটারানাট ৪ লাজ ডেকরেটিভ ॥ afea কমলা রঙের পাপড়ির ডগা 
সাদা। 

প্রাইড অফ OTA £ লা ডেকরেটিভ ৷ উজ্জবল হলদে । 
eas লার্জ ডেকরেটিভ। উচ্জবল লাল। 

মিসেস উইনি ম্যন্ডেলা s লার্জ ডেকরেটিভ। মেহগান লাল। 
পাপাঁড়র ডগায় হলদে িংবা সাদার বিন্দু । 

{নিবেদিতা £ স্মল ডেকরেটিভ । হলদে | 

পুনম ৪ মডয়াম ডেকরোঁটিভ । হলদে পাপাঁড়র ডগা সাদা t 
গীঁতাঞ্জলী £ হলদে 'ঁমানয়েচার ৷ 

fora বিবেক £ গাঢ় দুরে । 


বিশ্বের জনপ্রিয় প্রজাতি 


Giant-flowered Decorative Dahlias 


Almand’s Climax è Lilac and White. America. 
„Alvas Supreme : Yellow with a good form, 

Newzealand (1965) . 
Bonaventure . + Bronze blends, America (1982) . 
Cherokee Beauty : Pink, low growing, America . 
‘Croydon Masterpiece : Bronze. 
‘Croydon Superior : Bronze blends, informal (1968), 
Emory Paul : Purple (1962), 
‘Go Americans : Bronze blends, top Gaint, 

: (USA, 1984). 

Hamari Girl : Pink. England. 
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Hamari Gold 
Jaldec American 


Lavngro 
Lula Pattie 
Night Editor 


Pop Harris 


Tacheiyo 


Orange. England. 


White tipped bronze, A sport of 


‘Go American’, 


Rosy lavender, informal, England: 


(1953) 

Pure White, informal (1960) . 
Purple, informal (1952) . 
Rich red, From Australia , 
Also known as ‘Leberator’ 
Purple (1960) 


Large flowered Decorative Dahlias 


Almond Joy 
Baarn Born 


Ballegovation 
Charles Mastick 
Conolel Eddy 
Conquistador 
Dean Huton 
Drummer Boy 
Fairway Pilot 
Formly Supreme 
Inca Metropolitan 
Islander 
Madline Ann 


‘Mrs, Mc Donald Quill : 


Polyand 
Richard Rogers 
Scooter 

Silvery City 


Lavender and white. A sport: 


of ‘kidd’s climax’ (1968) . 
Brilliant red, informal, 
Holland (1970) . 

Orange, informal (1965) . 
Old orange favourite (1939) . 
Bronze, informal (1968) . 


: Orange, informal (1973). 
: Light Pumpkin orange (USA) . 


Dark red (1960) . 


: Light Pink (1999) , 


Yellow, formal, Australia . 
Yellow, England . 

Dark Pink, informal (1983), 
Yellow and Orange blend (1978) .. 
Red tipped white from 
Newzealand , 

Light lavender (1955) . 

Dark red, formal (1966) . 


Bright lavender, informal (1982) . 


White from England , 
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Medium-flowered Decorative Dahlias 


Alloway Cottage 


Cherokee Ideal 


Daleko National ;. 


Duet 


First Lady 

Fun Fair 
Harry King 
Inca Matchless 
Mrs, A. Woods 
New Creation 
Purple Joy 
Sterling Silver 
White Rusting 
Zest 


Yellow with some pink oyertones 
from Newzealand . 

Bronze (1966) 

Lilac from Britain . 

Deep blood-red with even White 
tips (USA) . 


:7 Bright yellow (USA) . 


Yellow and Orange blend (1975). 
Purple and White (1965) , 
Lemon yellow . England (1975) . 
Lavender (1965) . 

Yellow (1982) , 

Rich purple, Australia. 

Pure white (1965) . 

White (1979) . 

Sparkling red (1969) , 


Small-flowered Decorative Dahlias 


Arabian Nights 
Blushing Bride 
Candy Cane 
Croton Linda 
David Howard 
Hamari Fiesta 
King Fu 

Lady Linda 


Puget Sunshine 
Regal Red 


ডালিয়া-_৭ 


Near Black , 

Lavender and White (1974), 
Red with White tips (1980) . 
White, from Britain . 

Orange (1963) . 

Scarlet and Yellow. England. 
Bright red. 

Pale yellow faintly tipped with 
lavender (1980) . 

Bright yellow (1975) . 
Ox-blood red (1980) . 
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Miniature-flowered Decorative Dahlia 
Anthony Pellant : Purple. 


Bingo ` : Bright orange (1977) . 
Chorus Girl : Pink, 
Gay Mini : Golden Bronze . 
Gen : Lavender (1975) ই 
Gypsy Kiss : Variegated white and lavender (1955). 
Jo’s Choice : Red, 
Misthill Delight : White with a blush of lavender 
i (1975). 
Puget Prolific : Blend of yellow and orange. 


Abridge Taffy. : White, Britain (1979). 


` Small Ball Dahlia 


Alltamine Cherry : Bright red, 

Bonny Blue p : Rich Lavender, 
Camano Candy : Light Pink ( 1981 ), 
‘Charles Dickens : Light Pink, 

Snowfall : White ( 1983 7, 

Opal : Shades of opal, 

Peter Nelson | : Darkest purple, 
Purple Globe : Large Purple ( 1966 ), 


Miniature Ball Dahlia 


Bewitched : Blend of Javender and 
white ( 1966 ). 

Downham Royal `: Uniform purple (1974). 

‘Lions : Yellow. 

Nettie a : Sharp yellow (1970) 

Pride of Berlin : Lavender pink, 

Rothesay superb : Bright red ( 1965 ). 
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Swiss Miss : True pink ( 1961 ). 


Wotton cupid : New pink ( 1979 ). 
Pompon Dahlias 

Andrew Lockwood : Light lavender ( 1961 ), 
Czar Willo : Deep purple ( 1961 ). 
Mark Lockwood : Levender ( 1976 ). 
Moor place Dark Purple ( 1957 ) 
Noreen Blend of pink and 

১ purple ( 1964 ). 
Small World : White ( 1967 ). 
Susan Willo : Yellow (1971). 
Willo’s Night : Dark red ( 1960 ), 

Giant-flowered Cactus Dahlias 
Big Ben : Deep Crimson, really huge. 
Donna Huston : Orange From Canada, 
Elsie Wenham : Purple. 
Giant of Baarn Orange with Salmon flush, 
Good Catch : Yellow. 
Ivory Giant - : Creamy white. 
Marjorie Easton : Rose pink, 
Silver Wedding : White flushed lavender. 
Yvonne Marie : Lavender pink, From 
England, 


Large-flowered Cactus Dahlias 
: Violet red tipped white, 


Aristos 
Bunny Yellow 
Good Earth : Lavender pink, White 
3 centre, 
Janet Beckett } : Golden Yellow flushed 
bronze 
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Light Music : Lilac blends, 
Pride of Holland : Dark pink. 


. Medium-flowered Cactus Dahlias. 


Banker : Flame red. From ‘Holland. 

Caroussel : Rich purple, 

Galator : Orange. 

Golden Autumn : Gold with bronze flush 

Juanita : Reddish purple, | 

Kenora Kaleidoscope : Yellow. splashed dark -red | 
(1983). 

Martinique : Deep dark velvety red, 

Pioneer : Yellow. 

Social Cat :.. Bright red, 

Sunset sky : Sparkling brick red, | 

Tornado : Orange flush salmen l 


Small-flowered Cactus Dahlias 


Alvas Doris : Bright red, 

Border Princess : Orange and yellow, 
Cryfield Max : Light yellow. 

Cheerio : Crimson tipped white, 
Deerplay : Golden yellow, 
Higher field crown : Bronze, 

Preference : Salmon, 

Purity : White, 


Miniature-flowered Cactus Dahlias 


Alden Regal i : Pink. From Australia, 

Billy : Yellow. 

Frank Soeten : White double-flowered, 
Ide Lois : Yellow and pink blend. 

Little Gleaferu : Yellow. From, Australia, 
Saudra Bromley : Yellow and Orange, 
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(>) 


2) 


st 
ভারতীয় ডালিয়া নার্সারী 

স্ট্যানভার্ড নার্সারী 

কালিম্পং, দার্জীলং, পশ্চিম বাংলা । 

হটকালচার্যাল আরানা 

কদমকানন, ঝাড়গ্রাম, মোঁদনীপুর, পিন ৭২১৫০৭ 
মল্লিক্স হাঁটকালচার্যাল নাসণরা 

কাঁকে রোড, atis, বিহার ৷ 
ব্যানাজীঁনার্সারী 

এ রামসাঁতা ঘাট স্ট্রিট, ভদ্রকালী, হুগলী, ৭১২২৩২ 
সাবাব+ন হাঁটকালচার্যাল ALG AA 

খড়দহ, কুলীনপাড়া, নর্থ ২৪ পরগণা, পশ্চিম বাংলা | 
রগ্র-হপটকালচার্যাল সোসাইটি অফ হীন্ডিয়া 

১ আলিপুর রোড, কলিকাতা, ৭০০০২৭ 


মৃত্যু নার্সারী 

পোঃ এগরা, মোঁদনীপুর, পাশ্চম বাংলা | 
1টসকো নার্সারী 

জ:বিলা পার্ক, সাকৃঁচি জামশেদপরর, বিহার | 


টেলকো নার্সারী 
পোঃ টেলকো, জামশেদপুর, বিহার | 


q 
বিদেশী ডালিয়। নার্সারী 


Connell’s Dahlias 

10216-40th Avenue East, Tacoma, 
- ( Colour Catalogue available ) 

Roy Takenchi i 

1755-25th Avenue, San Francisco, CA 94122 
( Price List available in January ) 


Blue Dahlia Gardens 
Post Box 319, San Jose, Illinois 62682 


Washington 93446 
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4) Evergreen Acre Dahlia Gardens 
682, Pulaski Rd., Green Lawn, New York 11740, 
( Catalogue of 1000 varieties available ) 
5) Lamson’s Dahlias 
Route 4, Box 4275, Selash, Washington 98942 
( Price List of 1000 varieties available ) 
6) Skagit Heights Dahlia Farm 
576, Hobson Rd., Bow Washington 98232 
( Price List of 1000 varieties available ) 
7) Swan Island Dahlias 
P. O. Box 800 DA, Candy, Oregon 97013 
( Full colour catalogue available ) 
8) Almand’s Dahlia Gardens 
2541 West Avenue 133, San Leandro 
Canada 94577 ( Catalogue available ) 
9) Gordon Leroux Dahlias 
5021 View Divine, Everett, Washington 98203 
( Price list available ) 
10) Phil Traff Dahlias 
1316-132nd Avenue East, Summer, Washington 98390" 
11 


= 


Braintris Dahlia Nursery 

Beccles, Suffolk, NR34 7RL, UK 

12) Halls of Heddon, West Heddon Nurseries 
Heddon on the wall, New Castle upon Tyne, 
NE 15 OJS UK. 

13) Scotland’s Dahlia Centre 
Dunshelt Nurseries, Lady Bank Rd. 
Dunshelt, Auchtermuchty, Fife, UK. 

14) Butterfield Dahlia Nursery 
Harvest Hill, Upper Bourne End 
Bucks UK, 

15) L. Staite & Sons Ltd. 

Avon Nurseries, Evesham, Worcestershire, UK 
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16): Bloemisterji G. Aartsen 
Vlierburgweg 25, 3847 RJ 
Harderwijk, Holland. 

17) Hugo Vallaeys Dablia Nurseries, 
Poperinghe Belgium, 

18) C. Geerlings, Kadijk 38, 2104 A A 
Heemstede, Holland. 

19) Yusakn Konishi ( Dahlias ) 

455 Chibadera, Chibashi, JAPAN 


( Catalogue is Japanese available ) 


ঙ 
কয়েকটি সার ও ওষুধ তৈরী 


রক্তসার 


ব্রাডামল- বা রন্তসারে প্রচুর নাইট্রোজেন থাকে শতকরা ১১-১৩ ভাগ 
MAEA পাওয়া যায় এই সারে । এ ছাড়া ফসফাঁরক BAG থাকে ১-২ 
ভাগ ৷ রন্তসার থেকে ডালিয়া তাড়াতাড়ি খাদ্য fave পারে। ডালয়ার 
কু দেখা দিলে সাতাঁদন অন্তত রন্তসার প্রয়োগ করে সহজে প্রদর্শনীর যোগ্য 


ফুল পাওয়া যেতে পারে | 

পদ্ধাত £ কসাইখানা থেকে জমাটবাঁধা টাটকা TE ৪-৫ ঘণ্টা জলে সেদ্ধ করে 
রোদে কিংবা ড্রাইয়ার-এ ভালভাবে শুকিয়ে NYT করে নিলে সার হিসাবে 
ব্যবহার করা চলবে | 

বিশ্লেষণ এন-পি-কে ১৩: ২:০ 
মীনসার 

সাধারণ শ:টাক মাছের মাহ গুড়ো হচ্ছে মীনসার বা [িশামল (Fishmeal) 
কিন্তু শটাক মাছের গন্ধে বেড়াল ও ইদুর আকৃষ্ট হতে পারে । প্রায়ই মীনসার 
প্রয়োগের ঠিক পরেই মাছের সন্ধানে ইপ্দুর বা বেড়াল গাছের গোড়া খংড়ে 
ফেলে ৷ এছাড়া আর একটি AASIN হলো È মীনসার প্রয়োগের পর সপ্তাহকাল, 
ধরে পচা মাছের গন্ধে চারদিক ভরে যায়। এর প্রতিকার হলো e সরাসার শটাক 
মাছের গুড়ো ব্যবহার না করে তা থেকে সার তোর করে ব্যবহার করা I 

সার তৈরির নতুন পদ্ধাত £ শংটাক মাছের গুড়ো বা টুকরো একভাগ (ওজনে) 
ও গধুড়ো নিমখোল দ?'ভাগ একত্রে fia আধভেজা অবস্থায় দশসপ্তাহ কাল 
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একটি পাত্রে ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে । এই সময়ের মধ্যে মাছ পচে গিয়ে 
খোলের সঙ্গে 'মশে যাবে । এমন মীনসারে নাইট্রোজেনের পরিমাণ থাকে বেশি 
এবং গাছ আঁত সহজে এ থেকে খাদ্য উপাদান গ্রহণ করতে পারে I 

দ্বিতীয় পদ্ধাঁত £ শংটাক মাছকে জলে ভিজিয়ে মাটিতে গতখ:ড়েপটতে দিতে 
হবে। ছ-সপ্তাহকাল পর গর্ত থেকে সার বের করে নিতে হবে । 


চেশাণ্ট কম্পাউগ্ড (Cheshunt Compound) 


ear ভাল ফাংইসাইড । ডালিয়া বাঁজ থেকে চারা তোলার AIT ছোট চারায় 
ড্যাম্পিং অফ (damping off) বা ধোসা রোগ লাগতে পারে ॥ এর প্রতিরোধ 
বা প্রাতকারের জন্যে চেশান্ট কম্পাউণ্ড প্রয়োগ করা হয়। সাঁড প্যান ( seed 
pan )-এ শোধিত মাটি বাবহার করা না হলে বাঁজ থেকে চারা বের হওয়ার পরই 
চেশান্ট কম্পাউন্ড ছিটানো দরকার ৷ 

মিশ্রণ তোর £ ২ভাগ তু'তের সঙ্গে ১১ ভাগ আযামোনিয়াম কাবনেট মিশিয়ে 
fafa আটকানো কাচের বোতলে ২৪ ঘন্টা রেখে দিন, ব্যবহার করার সময় ২৫ 
গ্রাম মিশ্রণ ৯ লিটার জলে গুলে গাছে ছিটাতে হবে। 

নিকোটিন সালফেট ৩% ( Nicotine Sulphate 2% ) 

নিকোটিন সালফেট 50% RG aT 

চুন (০৪০) 800 aT 

একটি কাঁচের পারে উপাদান দি নিয়ে ভাল করে ছাপ বন্ধ করুন । বেশ 
কয়েকবার ভাল করে নেড়ে নিলে মিশ্রণ তৈরি acai ডালিয়ার জাব-পোকা 
দমন করতে এটি খুব কার্যকর । 


বিকল্প 
শধকনো তামাকপাতা মোতিহার 6০ গ্রা 
জল ১ fa. 
তরল সাবান 60 গা 


ফুটন্ত জলে তামাকপাতা দিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে নিন । ঠান্ডা হলে তরল 
সাবান মিশিয়ে গাছে প্রয়োগ করুন । 

চুন গন্ধক মিশ্রণ (Lime Sulphur ): এটি একাট মুল্যবান ছন্রাকনাশক 
ওষুধ, MA ও শীত সব ধাতুতে ব্যবহার করা চলে | এই মিশ্রণে থাকবে 
© কোঁজ চুন ও ২২৫ লিটার জল । 

মিশ্রণ তোর $£ একটি কাঠের পিপায় টুন ( Cao ) নিয়ে জল দিয়ে তা ঢেকে 
দিতে হবে। চুন ফুটতে শর করলে গম্ধকের মাহ গধড়া চুনের উপর দিয়ে 
একটি কাঠের দণ্ডের সাহায্যে ভাল করে RANS নাড়তে হবে, এবং প্ররোজনমত 
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“কিছু কিছ জল ঢেলে আঠার মত অবস্থায় আনতে হবে । চুনের তাপে গন্ধক 
খুব ভালভাবে A যাবে । চুনের ফোটা বন্ধ হলে বাকি জলট;কু মিশিয়ে 
'মিশ্রণকে ঠাণ্ডা করতে হবে । পরে মাহি চালানিতে ছে'কে স্প্রে যন্ত্রের সাহায্যে 
গাছে ছিটাতে হবে । 

চুন-গন্ধক মিশ্রণ ডালিয়ার মিলডিউ ও স্পাইডার TRI দূর করতে খুক 
উপকারাঁ | 


5 
গ্ৰন্থপঞ্জী 
পুস্তক £ 
ডালিয়া গ্রোয়িং_ফালপ ড্যাম্প ৷ 
ডালিয়াজ ফর এভরাঁওয়ান--টি: আর: এইচ লেবার | 
ডালিয়াজ ফর গার্ডেন এন্ড একাজবিশান- হ্যারী জেমস । 
ডালিয়া গ্রোয়িং_-টি: আর: এইচ. লেবার | 
' ডালয়াজ__এ. ভি. এল. হেলিয়ার ! 
ডালিয়াজ__টি. আর. এইচ. লেবার ৷ 
জাগানীজ ফ্লাওয়ার আরেঞ্জমেন্ট, SABA আযান্ড 
মডার্ন (১৯৬০ )— TE: স্প্যারনন। 
হাও টু ডু দা ফ্লাওয়ার্স__কনস্ট্যান্স স্প্রাই লিমিটেড । 
পত্র পত্রিকা £ 
ডালিয়াজ অফ টুডে ( আযানুয়যাল ) 
Puget Sound Dahlia Association 
544129th Avenue, SE. 
Bellevue, WA 98005, 
ডালিয়া mana ow জানুয্লার বুলেটিন 
(টু ইস্‌জ এ ইয়ার ) 
National Dahlia Society 
26 Burns Rd., 75111100197, 
‘Leamington Spa, Warwickshire CV 327ER 
ডালিয়াজ ( কোয়াটারলি ). 
National Dahlia Society of Victoria 
22, Nicholson Street, Research, Victoria 3095 
Australia, 
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নিবন্ধ 8 
(1) Root formation and Flowering of Dahlia Cuttings when 
subjected to Different day lengths 
-Zimmerman P. W. and Hitch ock, &, 
Botanical Gazette ( N. Y. ) Feb, 1929. 
(2) The Genetics and Cytology of Dahlia Variabilis- 
—Lawrence, W. J, C, 
Journal of Genetics, 24 : 257-306 
(3) New Indian Dahlias—Dey, 9. C. 
Indian Horticulture Oct-Dec,’86 
(4) ‘NIVEDITA’ a new blood in Dahlia—Dey, $, C.. 
News Letter July—Dec, 1988 
The Delhi Dahlia Society 
(5) Dahlia Preservation 
—Swami Vinayananda 
News Letter July-Dec, 1988 
The Delhi Dahlia Society 
A Dahlia Sanctuary in India 
—Swami Vinayananda 
Dahlia of Today 
Puget Sound Dahlia Association 
Seattle ( USA ). 
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শবনুচী 


আঁকড ভালিয়াজ 
অক্টোপ্রয়েড 

অঙ্গজ জনন 

অঙ্গ সংস্থান, 
আধশোধিত 
IRMAT 

wabia 
আজটেক 
আযন্হোসায়।নিন 
আযালো টেট্রাপ্য়েড 
আলো পলিপ্লয়েড 
আফটার রাইপেনিং 
এনমোন FENT 
কনডুইট পাইপ 
কাঁলচুন 

কম্পাঁসটি 

aor আকশান 
কাটিং 

কেনজান 

কেলেট আয়রণ 
ক্যালাঁদয়াম অক্সাইড 
ক্যালাঁসয়াম কার্বনেট 
ক্যালসিয়াম হাইড্‌ক্সাইড 
ক্রাউন 
ক্রিস্যানথিমাম FEMS 
ক্লোমোজোম 
BNO পেপার 
ক্লোরাঁসম 

থুব।নি 

জাঁজনা 

জ;য়ারেজাই 

'টিউবার 
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টিয়ারগ্যাস 
-টেট্রাগ্রয়েড 
ট্রায়াল গার্ডেন 
TÒA এালমেন্টস 
ডলোমাইট 
ডালিয়া ইম্পারয়ালিস 
ডালিয়া ভেরিয়েবলিস 
ডাম্পিং অফ 
থাম্বপ্ট 
দলমণ্ডল 
-মীড্‌ল পয়েনটেড 
নেমাটোড 
পরাশ্রয়ী 
পরিব্যান্তি 
পালপ্রয়েড 
পাল-শেড 
পাতা সার 
পারম্যাঙ্গানেট অফ পটাশ 
পিওর লাইন 
পিআনি 
পি-এইচ মান 
-পাঁট মস 
পোদ্রীডশ 
পেভাণ্কল 
প্রজাতি 
ফরম্যালন 
য়েল পাউচ 
ফামব্রিয়েটেড 
HOF 
BAIA 
ববর্জীবী 
azaga 
বাঁরুৎ 
ব্যাক্টোরয়া 
ভাইগাম 
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৩৫১৬৭ 


১৮ 


ভার্মিকুলাইট 
মালাগ 
মায়োসস 
মানয়েচার 
মুটাজেন 
ম্যাগনোপয়াম সালফেট 
রেড-অক্স।ইড 
রোজ ফ্লাওয়ার্ড 
রিং মিডিয়্যাম 
লালপ 
শাতঘুম 

শোঁডং 
শো-শভূল 
শৈলাবাস 
শ্বেতসার 
সংকরক 
সাইটোজেনোটকস 
সাইটে প্লাজম 
সাইটে।লাজ 
সালফেট অফ পটাশ 
নিউডেনড্রন 
1সপশেলা 

faet 
সেকোয়েস্ট্রিন 
সেরাডিক্স 
স্যাকেটার 

স্টাম স্টোরিলাইজার 
স্পাগনাম মস 
স্পোর্ট 

স্প্রাউট 
হাইড্রপনিক্‌প 
হিউমাস 
হেটারজাইগাস, 


২৪,৩৬ 
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প্রজনের 
মাটওনেন 
প্রদশশনীমান 
সূঢাল 

ডালিয়া গ্রেমীকে 
ওয়াইম 
ফেয়ারিতে 
হলেও 
গজানোর 
গথনের 
মাটিতে 

খুঁট 

সালাঁচং 

সপ্তাই 

সবি 

কেন, বিশেষ 
নাইট্রোজেনে 
বিশ্লেষণে 

afs মিটারে 

absorbed 

দফায় ভাগ করে প্রয়োগ 

be গ্রাঃ 

afa খাওয়ানোর 
প্রয়োগ 

জালকে 

ফল 

বংশ বিস্তার 


৯১৮ 


পড়তে হবে 
দুটি 
ফুল ফোটা 
গ্র্যা'সালস 
ভল্লাকার 
প্রজননের 
মাটিওনেস 
প্রদর্শনী মানের 
FDT 
ডালিয়া প্রেমী-কে 
ওয়াইন 
কেয়ারিতে 
হলেই 
লাগানোর 
গ্রথনের 
মাটিতে 
ঘধাট 
মালচিং 
সপ্তাহ 
সব কাঁট 
কেন বিশেষ 
নাইট্রোজেন 
বিশ্লেষণ 


afs ব্গীমটারে 
adsorbed 


দফায় প্রয়োগ 
৮০ g- 
খাওয়ানোর 
প্রয়োগে 
জলকে 

ফলে 
বংশাবস্তারও 


পঙাত 


ছাপা হয়েছে পড়তে হবে 
সে যে 
ডালিয়া ডালিয়া 
ডালিয়ার ডািয়ায় 
atra তাদের 
aivit কুড়ীটর 
স্বামী রিয়ানন্দ স্বামী বিনয়ানন্দ 
যেগুলি সেগ্যাল 
তাদের তারের 
42=32 4x= 32 
2x=24 2x=64 
qias afar 
as যুক্ত 
এদের এদেশের 
Presser Pressure 
এব প্রকার এক প্রকার 
al 4AT 
( Semi double ) ( Semi double ) ı 
AA শর, 
ATLA Bra 
চাষীরা চাষীদের 
প্রকৃতির প্রজাতির 
ব্যবহার ব্যবহারের 
ট্রায়াঙ্কুলার ্রায়াঙ্গলার 
তালিকার তালিকায় 
( Largs ) ( Large ) 
গড়ে পড়বে 
সম্ভব | তাই সম্ভব তাই 
আকারে আকারের 
ফল ফুল 
লাগাতে লাগতে 
ক্যারিসয়া ক্যারসিয়া 
পারে পারেন 
আকারের আকারে 


f 


